জী-মভ্ডগ্গান্ল্‌ গীতা 


প্রথম অধ্যায় 
ধৃতরাষ্টর উবাচ 
ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ। 
মামকাঃ পাগুবাশ্চৈব কিমকুর্ববত সঞ্জয় ॥১ 
৯ ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ( কহিলেন )-[ হে] সঞ্চয়! 
ধর্্ক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে ( ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে ) যুযুংসবঃ (যুদ্ধ 
করিতে” আগ্রহান্বিত) মামকাঃ ( আমার পুত্রের ) পাণ্ডবাঃ চ 
এব (এবং পাওুপুত্রেরা) সমবেতাঃ (সমবেত হইয়া ) কিম্‌ 
অকুর্বত (কি করিলেন )? 
গীতা মানুষের কর্শ্ম-সমস্তার ( বস্তুতঃ এই সমস্যা সমস্ত 
জীবনেরই সমন্তা) সমাধান করিয়াছে এবং মানবীয় কর্মের 
চরম দৃষ্টান্তস্বরূপ এক ভীষণু যুদ্ধ ও বিপ্লবকে গ্রহণ করিয়াছে, 
তাহাই কুরুক্ষেত্র.” গতির ইতিহাসে মাঝে মাঝে 


এমন সন্ধিক্ষণ শক্তিতে মহা সংঘর্ষ 
উপস্থিত হয ৪ কমি) নৈতিক, আধ্যাত্মিক, 
রাজনৈতিক সক. 1 বিপ্লবের দ্বারা নৃতন 
সৃষ্টির সুত্রপাত ১৮ সাধারণতঃ বাহক, 


ঈীরিক, যুদ্ধ ও রক্তপাতে দাড়ায়। এরূপ ক্ষেত্রে 


২ 


১৮ প্রমন্তগবদ্‌ গীতা 
মানুষের কি কর্তব্য, এইরূপ যুদ্ধ ও বিপ্লবে যোগদান করিয়া 
ইহার ভিতর দিয়াই কেমন করিয়া শুদ্ধ পবিত্র অধ্যাত্মজীবন 
গড়িয়া তোলা যায়__গীতা তাহাই গভীরতম উচ্চতম জ্ঞানের 
আলোকে শিক্ষা দিয়াছে। 
সঞ্জয় উবাচ 

দৃ্ট। তু পাণুবানীকং ব্যুঢ়ং দুৰ্য্যোধনস্তদা। 
আচার্ধ্যমুপসঙ্গম্য রাজ! বচনমত্রবীৎ ॥২ 
পশ্যৈতাং পাণুপুক্রাণামাচাধ্য মহতীং চমুম্‌ । 
ব্যৃঢ়াং ত্রুপদপুভ্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥৩ 
অত্র শুরা মহেঘাস! ভীমার্জ্ছুনসমা যুধি। 
যুযুধানে! বিরাটশ্চ ভ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥৪ 
ধৃউকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্ষ্যবান্‌। 
পুরুজিৎ কুস্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥৫ 
যুধামন্যুস্চ বিক্ৰান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্‌। 
সৌভদ্রো দ্ৰৌপদেয়াশ্চ সর্বব এব মহারথাঃ ॥৬ 

২-৬। সঞ্চয় উবাচ-_তদ1 ( কালে ) পাণ্ডব-অনীকং 
(পাণ্ডব সৈন্তগপকে ) বাং ( বলে hind Ho) তু 
( দেখিয়া) রাজ! দুর্য্যোশ্” নেরঙানা 
দুৰ্য্যোধন তাহার গুরু ডে কাধ স্ব তর 
(এই কথা বলিলেন য়। তব (তোমার ) 
ধীমতা শিল্কেণ aa “শান্ত ভ্রপদপুজ দ্বারা) 
বাং ( ব্যুহবন্ধ ) পাতুপুঃ -( পাওৰগণের ) এতাং মহত 


প্রথম অধ্যায় ১৯ 


চমৃম্‌ ( এই বিরাট সৈম্তবাহিনী ) পশ্য (অবলোকন করুন )। 
অত্র (এই সেলঃমধ্যে) মহেঘাসাঃ (মহাধসুদ্ধারী ) 
শূরাঃ ( বীরগণ ) যুধি ভীমাজ্ছুনসমাঃ (যুদ্ধে ভীমার্জুনের তুলা) 
মহারথঃ (মহাযোদ্ধা) যুযুধানঃ (সাত্যকি), বিরাটঃ চ, জ্রপদঃ চ, 
বীর্যাবান্‌ পৃষ্টকেতৃঃ, চেকিতান: কাশীরাজ: চ, নরপুগ্রবঃ 
( নরশ্রে্ঠ ) পুরুজিৎ, কুত্তিভোজঃ চ, শৈবাঃ চ, বিক্রান্তঃ 
(বিক্রমশালী) যুধামস্থাঃ চ, বীধ্যবান্‌ উত্তমৌজা; চ, সৌভদ্রঃ 
(স্থভত্রাতনয়), দ্রৌপদেয়াঃ চ (ত্রৌপদীর পুত্রগণ) সর্ধে এব 
(ইহারা সকলেই) মহারথাঃ (মহাযোদ্ধা)। 


অন্মাকন্ত বিশিষ্টা যে তাম্নিবোধ দ্বিজোত্তম । 
নায়কা মম সৈন্তস্য সংজ্ঞাৰ্থং তান্‌ ব্রবীমি তে ॥৭ 
ভবান্‌ ভীক্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ। 
অশ্বথাম! বিকর্ণশ্চ €সীমদত্তির্জয়দ্ৰথঃ ॥৮ 
অন্যে চ বহুবঃ শুরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ । 
নানাশস্রপ্রহরণা্ সর্বের যুদ্ধবিশারদাঃ ॥৯ 

৭-৯। হে দ্বিজোত্য ! অন্মাকং তু (আমাদেরও) যে 


 বিশিষ্টাঃ ধোহারা ৮. * সৈন্তস্ত গায়কাঃ (আমার সৈন্যের 
নেতৃগণ ) তান গ্রকে অবগত হউন); 
তে (আপনা সস ঠান্‌ ব্রবীমি (তাহাদের 
নাম বলিতে, . সমরবিজয়ী ) ভবান্‌ 


১৬ ) [এবং] জয়জ্রথ; । 


২০ শতরীমন্তগবদ্‌ গীতা 

মদর্থে (আমার নিমিত্ত) ত্যক্তজীবিতাঃ ( জীবন 
ত্যাগে কৃতসঙ্কল্প) অন্যে চ (আরও) বহুবঃ (অনেক) 
নানাশস্ব-প্রহরণাঃ ( নানাশস্বপ্রহারক্ষম ) শূরাঃ ( বীরগণ ) 
[আছেন]; সর্কে যুদ্ধবিশারদাঃ (তাহারা সকলেই যুদ্ধে নিপুণ)। 


অপর্ষ্যাপ্তং তদন্ম(কং বলং ভীম্মাভিরক্ষিতম্‌। 
পর্যাপ্ত ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্‌ ॥১০ 
অয়নেষু চ সৰ্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ | 
ভীম্মমেবাভিরক্ষত্ত ভবন্তঃ সর্বব এব হি ॥১১ 


১০-১৯। ভীম্মাভিরক্ষিতম্‌ (ভীগ্ম কর্তৃক রক্ষিত) অস্মাকং 
(আমাদের ) তং বলম্‌ অপধ্যাপ্তং ( সেই সৈন্যবাহিনী 
অপরিমিত )। এতেষাং.তু ( কিন্তু ইহাদের ) ভীমাভিরক্ষিতং 
€ভীমকত্বক রক্ষিত) ইদং বলং (এই সৈন্য) পধ্যাপ্চং 
(পরিমিত, অপেক্ষাকৃত অল্প)। সর্বেধু চ অয়নেষু 
(রণস্থলের সকল দিকে) যথাভাগম্‌ (নিজ নিজ বিভাগাহুসারে) 
অবস্থিতাঃ ( অবস্থিত হইয়া ) ভবস্তঃ ( আপনারা ) সৰ্ব্বে এব 
হি (সকলেই ) ভীম্মম্‌ এব ( ভীগ্মকেই ) অভিরক্ষন্ত ( রক্ষা 
করিতে থাকুন )। Le বছ 

৬ 
তস্য সংজনয়ন্‌ হর্ষং: নৈকনা খম। 
সিংহনাদং বিনগ্যো, কাশ -+স্‌ শবান্‌ ॥১২ 
ততঃ শঙ্াশ্চ উদ েখুখাঃ । 
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স-(গস্তমুলোহভবৎ ॥১৩ 


প্রথম অধ্যায় ২১ 


১২-১৩ । প্রতাপবান্‌ কুরুবৃদ্ধ: পিতামহ: (ভীষ্ম ) তন্ত 
(তাহার+_ছুধ্যোধনের ) হর্যং সংজনয়ন্‌ (উল্লাস উৎপাদন 
করিয়া) উচ্চৈঃ 'সিংহনাদং বিনগ্য (অত্যুচ্চ সিংহনাদ 
করিয়া) শঙ্খং দখৌ (শঙ্ধ্বনি করিলেন)। ততঃ 
(তদনস্তর)) শক্খঃ চ নের্যাঃ চ (শঙ্খ ও ভেরীসমূহ ) 
পনবানকগোমুখাঃ (পনব-্মদঙ্গ, আনক -ঢক্কা, গোমুখ - 
রণশিঙ্গা ) সহসা এব (অকস্মাৎ) অভাহন্যন্ত ( বাজিয়া উঠিল ); 
স শব্দ: তুমুল: অভবং ( সেই শব্ধ অতি ভয়ঙ্কর হইল )। 


ততঃ শ্বেতৈয়ৈযুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ। 
মাধব? পাণগুবশ্চৈব দিবৌ শঙ্ছো প্রদখ্মতুঃ ॥১৪ 


১৪। ততঃ (তাহার পর ) শ্বেতৈঃ হয়ে: যুক্তে ( শ্বেত 
অশ্বযুক্ত ) মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ (মুহান রথে আরুঢ় ) মাধবঃ 
পাণ্তবঃ চ এব (শ্রীকৃষ্ণ ও অজ্জুন) দিব্যো শহ্ধৌ (দিব্য 
শঙ্্ধয় ) প্রদগ্মতুঃ (ধ্বনিত করিলেন )। 

কুরুক্ষেত্রে অঞ্জুনের রথে অবস্থিত প্রীরুষ্, জগতে মানুষের 
সহিত ভগবানের ব্যবহারের প্রকৃষ্ট স্থূল দৃষ্টাস্তস্বরূপ । এই 
সংসার এক বিরাট কুরুক্ষেত্র__এখানে প্রতি পদে বিরুদ্ধ শক্তির 
সহিত ঘন্ব ও সং ' হত করিতে আমাদিগকে অগ্রসর 


২২ শ্রীমন্তগবদ্‌ গীতা 


পরিচালিত হইয়া তাহারই ইচ্ছায় জয়ের দিকে চলিয়াছে। 
তিনি যেমন অঞ্জনের রথে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাহার মোহ 
দূর করিয়াছিলেন, তাহাকে কর্শ্মের আদেশ দিয়াছিলেন_ 
অর্জন প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারেন নাই-__-আমাদের 
হৃদয়ের মধোও তেমনিই ভগবান সর্বদা বিরাজ করিতেছেন, 
স্থখে-দুঃখে  সম্পদে-বিপদে আমাদের অস্তরে থাকিয়া 
আমাদিগকে ধরিয়া রহিয়াছেন, সাহাধা করিতেছেন। চকিত 
আলোকে কখনো কখনো তাহার ইঙ্গিত পাইলেও তাহাকে 
আমরা চিনিতে পারি না। তীহাব দ্বারা চালিত হইয়াও 
অহং ভাবের বশে মনে করি, আমরাই সব করিতেছি, 
আমাদিগকে সব করিতে হইবে। এই অজ্ঞান ও অহং ভাবই 
সকল পাপ ও দুঃখের মূল। অঞ্জুন বিভ্রান্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের 
শরণাপন্ন হইলে, তিনি যেমন অর্জ্জুনের মোহ দূর করিয়া- 
ছিলেন, তেমনিই আমরা আমাদের হৃদিস্থিত জধীকেশের 
শরণাপন্ন হইলে তিনি ভিতর হইতেই উজ্জল জ্ঞানের প্রদীপ 
জালিয়া আমাদের সমস্ত মোহ অন্ধকার দূর করিয়া দেন। 
আর তিনি আমাদের শুধু জ্ঞানেরই গুরু নেন, তিনি আমাদের 
কর্মের, জীবনের পরিচালক ঈশ্বর ; তিনি আমাদের হৃদয়েশ্বর, 
প্রিয়, প্রিয়তম__-আমরা যাহা, এবং আমাদের যাহা কিছু আছে 
সব তাহাকে নিঃশেষে সমর্পন পে দজ্মিরা পূর্ণতা লাভ 
করিব । বন্ধিমু'খী মানব, না শম্য্ণামী, আপনা 
হইতেও আপনার, ভগবাই কারা এম্‌ খাই তিনি 
স্থল মানবদেহ গ্রহণ { খাটে তব //০স্থিত হন, 
নিজ আদর্শের দ্বারা একে দেন দেন যে এই 
মানবীয় দেহ, প্রাণ, এ গধ্যই ভাগবত জ্যোতি, শক্তি, 


প্রথম অধ্যায় ২৩ 


প্রেম ও আনন্দের পূর্ণতম প্রকাশ হয়_এবং ইহাই 
মানবজন্সের প্রকৃত লক্ষা। ভগবানের মানবদেহ ধারণের-- 
তাহার দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্মের মম যাহারা বুঝিতে পারে 
তাহাবাই তাহার সাধন্ম্যলাভ করে; ভগবানের ন্যায় দিবা 
প্রকৃতিতে দিব্য কন্ম করিতে পারে । দিব্য রথে আরুঢ় দিব্য 
শঙ্খধারী মাধব ও অঞ্জন এই দিব্য জীবনেরই প্রতীক ও 
আদর্শ । 

দেশের মঙ্গলের জন্য সকলের মঙ্গলের জন্য সমগ্র 
মানবজাতির মঙ্গলের জন্য নিঃস্বার্থভাবে সর্বদা কণ্যে ব্রতী 
থাকা__ইহাই আধুনিক আদৰ্শ ৷ কিন্তু গীতার শিক্ষা ইহা হইতে 
উচ্চতর । কোন মানবীয় নীতি ধর্ম বা আদর্শ নহে; পরস্ধ 
ভগবানকেই আমাদের একমাত্র নীতি ও ধর্ম, আদর্শ বলিয়া 
গ্রহণ করিতে হইবে, জগতে তাহার ইচ্ছা পূরণের জন্য 
তাহার যন্ত্রপে তাহার কর্খদিব্য কর্ম করিতে 
হইবে_-এবং এই দিব্য কর্মের নির্দেশ কোন বাহ 
আদর্শ, নীতি বা শাস্ত্র হইতে মিলিবে না; ইহাব আদর্শ 
সাক্ষাৎ ভগবানের নিকট হইতে পাইতে হইবে। সাক্ষাৎ 
কথয়তঃ স্বয়ং, তিনি আমাদের অন্তরের মধ্য হইতে অথবা 
মানবদেহে অবতাররূপে প্রকট হইয়া আমাদিগকে আমাদের 
কর্মের আদেশ £ ২ অঞ্জু'নর মত আমরাও বলিব 
“করিয্যে বচ 
হৃদ, বন্ধ 
তোমারই 


২৪ ্রীমন্তগবদ্‌ গীতা 


আমরা আমাদেরই শ্রেষ্ঠতম সত্তার নির্দেশ অন্সরণ করি__ 
ইহাই শ্রেষ্ঠতম স্বাধীনতা, পরমতম মুক্তি; আর যাহা কিছু 
সে সবই হইতেছে এই শ্রেষ্ঠ মুক্তি ও ভাগবত জীবনলাভের 
উপযোগী সাধন ও উপায় মাত্র। 


পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদতং ধনঞ্জয়ঃ। 

পৌগুং দো মহাশঙ্থং ভীমকর্ম্মা বকোদরঃ ॥১৫ 

অনস্তবিজয়ং রাজা কুত্তীপুজো যুধিতিরঃ | 

নকুলঃ সহদেবশ্চ স্থঘোষমণিপুষ্পকো ॥১২ 

কাশ্ঠশ্চ পরমেঘাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ। 

ধৃষ্টদ্যুস্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥১৭ 

দ্রুপদে দ্ৰৌপদেয়াশ্চ সর্ববশঃ পৃথিবীপতে । 

সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্‌ দধ্য,ঃ পৃথক্‌ পৃথক্‌ ॥১৮ 

স ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ। 

নভশ্চ পৃথিবীঞ্চেব তুমুলোহভ্যনুনাদয়ন্‌ ॥১৯ 
১৫-১৯। হৃষীকেশ: (শরীর) পাঞ্চজন্যং (তাহার পাঞ্চজন্ত 

নামক শঙ্খ) ধনপয়ঃ দেবদত্তং (দেবদত্ব নামক শঙ্খ), 


ভীমকর্শ্মা (ভয়ঙ্কর কর্মকারী ) পে খ্মিীম ) মহাশখং 
পৌগুং দখোৌ ( শম্যঁনা যুখিষ্টিঃ 
- অনস্তবিজয়ং (অনস্তবিজ-ক ক বু এম্‌ খুহদেবঃ চ 


। স্থঘোষ-মণিপুষ্পকৌ (চু ত? ও উভব ব (৮০ নামক 
॥ শঙ্খ) [বাজাইলেন ] শা পরমেঘাসঃ 
=: (মহাধনমৰ্দ্ধর ) কাশ্যঃ চ (২৫এীরাজ ), মহারথঃ শিখণ্ডী চ, 


প্রথম অধ্যায় ২৫ 
ধাম, বিরাটঃ চ, অপরাজিত: সাত্যকি: চ, দ্রুপদঃ, 
ডৌপদেয়াঃ চ ( দ্ৌপদীর পুত্রগণ ), মহাবাহু সৌভভ্রঃ চ 
(এবং স্থভডা তনয়), সর্বশ: (সকল দিকে) পৃথক্‌ 
পুথক্‌ শঙ্খান্‌ দর: (তাহাদের আপন আপন শঙ্খ ধ্বনিত 
করিলেন )। সঃ ( সেই ) তুমুল: ঘোষ; (উৎকট শব্দ ) নভঃ 
চ পৃথিবীং চ এব ( আকাশ ও পৃথিবীকে ) অভি-অন্নাদয়ন্‌ 
(প্ৰতিধ্বনিত করিয়া ) ধার্তরা্্রানাং ( ধূতরাষ্ট্র পক্ষীয়গণের ) 
হৃদয়ানি ব্যদারয়ং ( হৃদয় বিদীর্ণ করিল )। 


অথ ব্যবস্থিতান্‌ দৃষ্ট,! ধার্তরাষ্ট্রীন্‌ কপিধ্বজঃ | 
প্রবৃত্তে শস্ত্রম্পাতে ধনুরুগ্যম্য পাণ্ডবঃ। 
হৃমীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ॥২০ 


২২০) হে মহীপতে! অথ. ( অনন্তর ) কপিধ্বজঃ 
গাব (কপিচিহ্থিত পতাকা সহ অর্জুন ) ধার্তরা্ট্রান্‌ 
(ধ্বতরাষ্ট পুত্রগণকে ) ব্যবস্থিতান্‌দৃষ্ট। ( যুদ্ধোদ্যোগে অবস্থিত 
দেখিয়া), শশ্সম্পাতে প্রবৃত্তে ( শস্ত নিক্ষেপ আরম্ভ হইলে ) 
ধন্ঃ উদ্যমা (শর নিক্ষেপার্থ ধস্থ উত্তোলন করিয়া ) তদা 
(লেই সন্ধিক্ষণে ) হৃষীকেশম্‌ ( কৃষ্ণকে ) ইদং বাক্যং আহ 
(এই কথা বলিলেন > 


5k 


২৬ শ্রীমন্তগবদ্‌ গীতা 


যোৎস্যমানানবেক্ষেহহং য এতেহ ত্র সমাগতাঃ। 
ার্তরাষ্টরস্য দুর্বব,দ্বেযুদ্ধে প্রিয়চিকার্ষবঃ ॥২৩ 


২১-২৩। হে অচ্যুত ! উভয়ো: সেনয়োঃ মধ্যে ৷ উভয় 
সৈন্যের মধ্যে সন্ধিস্থলে ) মে রথং স্থাপয় (আমার রথ স্থাপন 
কর) যাবৎ (যতক্ষণ) অহং (আমি) যোদ্ধ,কামান্‌ 
অবস্থিতান্‌ এতান্‌ নিরীক্ষে (যুদ্ধকামনায় অবস্থিত উহাদিগকে 
অবলোকন করি ), অস্মিন্‌ রণসমুগ্যমে ( এই যুদ্ধোৎসবে ) 
কৈঃ সহ ময় যোৰ্ধবাম্‌ (কাহাদের সহিত আমাকে যুদ্ধ 
করিতে হইবে ); যুদ্ধে দুর্ব,দ্ধেঃ ধার্ডরাষ্টশ্য প্রিয়চিকীধবঃ 
( যুদ্ধে দুৰ্বদ্ধি ধুতরাষটরপুত্রের হিতকামী ) যে এতে ( এই যে 
ইহারা ) অত্র সমাগতাঃ (এখানে উপস্থিত হইয়াছেন ), 
যোতগ্তমানান্‌ ( যুদ্ধাথী তাহাদিগকে ) অহম্‌ অবেক্ষে ( মামি 
নিরীক্ষণ করি )। 


সঞ্জয় উবাচ 
এবমুক্তে। হৃধীকেশো! গুড়ীকেশেন ভারত। 
সেনয়োরুভযোর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্‌ ॥২৪ 
ভীগ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ প খ্ষিতামূ। 
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ত সং শয্যর্ঘত ॥২৫ 


তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্‌ ৪ ৰ “ম্‌ বান্‌ । 
আচার্য্যান্মাতুলান্‌ খু ১ সিখীংস্তথা। 
শ্বশুরান্‌ সুহৃদশ্চৈব .[য়োরুভয়োরপি ॥২৬ 


প্রথম অধ্যায় ২৭ 


তান্‌ সমীক্ষ্য সকৌস্তেয়ঃ সর্ববান্‌ বন্ধূনবস্থিতান্‌। 
কুপর়া পরয়াবিষ্টো বিবীদকগিদম্রবীৎ ॥২৭ 


২৪--২৭। সঞ্জয় উবাচ-হে ভারত! গুড়াকেশেন 
এবং উক্তঃ ( অৰ্জ্জুন কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ) ) 
হৃধীকেশ: ( শ্রীকৃষ্ণ ) উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে (উভয় সেনার 
সদ্ধিস্থলে ) ভীগ্মদ্রোণপ্রমূখতঃ সর্বেষাং মহীক্ষিতাং চ ( ভীগ্ম, 
দ্রোণ, ও সকল রাজাদিগের সম্মুখে ) রথোত্তমং স্থাপয়িত্বা 
(রখ স্থাপন করিয়া ), “হে পার্থ! এতান্‌ সমবেতান্‌ কুন্ধন্‌ পশ্য 
(এই সকল সমবেত কুরুগণকে দর্শন কর )”__ইতি উবাচ 
(ইহা বলিলেন )। অথ (তখন) পাৰ্থ: (অৰ্জন) তত্র 
(তথায়) উভয়োঃ সেনয়োঃ অপি ( উভয় সেনার মধ্যেই ) 
স্থিতান্‌ ( অবস্থিত ) পিতুন্‌ ( পিতৃব্যগণকে ) পিতামহান্, 
আগার্যান্, মাতুলান্, ভাতুন্‌ পুন্রান্‌ পৌন্রান্‌ তথা 
সখীন্‌ (এবং মিত্রগণকে") শ্বশুরান্‌ চ এব স্থহ্বদঃ (স্থহৃদগণকে) 
অপশ্তৎ্ (দেখিলেন)। স কৌন্তেয় (সেই অৰ্জ্জুন ) 
অবস্থিতান্‌ ( যুদ্ধার্থে দণ্ডায়মান ) তান্‌ সর্বধান্‌ বন্ধন (সেই 
সকল আত্মীয় কুটুম্বগণকে ) সমীক্ষ্য ( দেখিয়া) পরয়া ক্ুপয়া 
আবিষ্ট; ( অতিশয় রুপাবিষ্ট হইয়া) বিষীদন্‌ ইদম্‌ অব্রবীৎ 


০৯৭ লন)। 

কর আরম্ভ; এবং অর্জুন কর্মী, 
জর এরি যে, তাহার 
কর্োর অং বিচারের "| ইতিপূর্বে উপলদ্ধি 
করেন নাই। গতি ধর্ম্ম ‘উন করিতে যাইতেছেন 


এই উত্ধম ও উৎসাহ লইয়া£ক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। 


২৮ শ্ৰীমন্তগবদ্‌ গীতা 

যখন শ্রীক্ষ্চ তাহার চোখের সন্মুখে দেখাইয়া দিলেন 
কাহাদের সহিত তাহাকে যুদ্ধ করিতে হইবে--নিজ হস্তে 
সকল ন্েহের বন্ধন ছিন্ন করিতে হইবে__-তখন সেই ভীষণ 
কম্মের অর্থ সহসা মশ্বস্থলে একটা দারুণ আঘাতের ন্যায় 
তাহার উপলব্ধি হইল; তাহার দেহ, প্রাণ, মন একেবারে, 
অবসন্ন হইয়া পড়িল। 


অৰ্জ্জন উবাচ 

দৃষ্টেমান্‌ স্বজনান্‌ কৃষ্ণ যুযুৎসুন্‌ সমবস্থিতান্‌। 
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥২৮ 
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে। 
গাণ্ডীবং অংসতে হস্তাৎ ত্বক্‌ চৈব পরিদহাতে ॥২৯ 
ন চ শরোম্যবস্থাতুং, ভ্রমতীব চ মে মনঃ। 
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥৩০ 
নচ শ্রেয়োহনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে। 
ন কাঙ্ক্ষ বিজযং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং স্থখানি চ ॥৩১ 

২৮-৩১ ।  অঙ্ছন উবাচ__হে রুষ্ণ! যুযুংস্থন্‌ (যুদ্ধা- 
ভিলাষী ) ইমান্‌ (এই সকল ); ; “, আত্মীয়গণকে ) 


দমবস্থিতান্‌ দৃষ্টা ( 
শীদস্তি (আমার সমস্ত শরীর 


বরিশুষ্যতি (মুখ শুখত্যুতছে ) ৩৮০(আমার 
দহে) বেপখুঃ চ ( < £ সরোমাঞ্চ ) 
গয়তে (হইতেছে ), হও (হস্ত হইতে ) গাণ্ীবং অংসতে 


প্রথম অধ্যায় ২৯ 


(গাণ্ডীব ধন্থ খসিয়া পড়িতেছে ), ত্বক চ এব ( এবং চর্্মও ) 
পরিদহৃতে (যেন জলিয়া যাইতেছে )। হে কেশব! 
[অহং] অবস্থাতৃং চ (অবস্থান করিতে) ন শক্লোমি 
(পারিতেছি না); যে ( আমার ) মনঃ চ ভ্রমতি ইব ( মনও 
ধেন ঘুরিতেছে ) চ ( এবং ) বিপরীতানি নিমিত্তানি ( কুলক্ষণ 
সকল) পশ্যামি (দেখিতেছি)। আহবে  স্বঙ্জনং 
হত (যুদ্ধে স্বজ্রনগণকে নিহত করিয়া) শ্রেয়; চ ন 
অন্পশ্তামি (কোন মঙ্গলই দেখিতেছি না), হে কৃষ্ণ! 
বিজয়ং ন কাজেক্ষ (বিজয় চাহি না) ন চরাজ্যং স্থখানিচ 
(রাজা এবং স্থখও নয় )। 

প্রথমেই অজ্জুনের দেহ ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে বিপ্লব উপস্থিত 
হইল। যুদ্ধে রক্তপাত কর! এবং সেই যুদ্ধের দ্বারা সংসারে 
যেসব ফল লাভ করা যায়, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে পরম বাঞ্চনীয় বিজয়, 
রাজ্যশাসন, প্রতৃত্ব-_এসবের প্রতিই'তাহার তীব্র বিদ্বেষ ও 


বিতৃষ্ণা হইল। তাহার পর তাহার হৃদয় শোকে হাহাকার 
করিয়া উঠিল 


কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ 


শগৈজীবিতেন বা। 
যেষামর্থে - নে 

ং ভোগাঃ স্ুখানি চ ॥ ৩২ 
ত ইমে১-. প্রাণাংস্ত্স্ত ধনানি চ। 


আচাধ্যাঃ পিতরঃ পুত্রান্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩ 


৩০ শ্রীমপ্তগবদ্‌ গীতা 


মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌন্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা। 
এতান্ন হস্তমিচ্ছামি গ্তোইপি মধুসুদন ॥ ৩৪ 
অপি ত্ৰৈলোক্যরাজ্যস্য 

হেতোঃ কিং নু মহীকুতে। 
নিহত্য ধার্ভরাষ্টান্‌ নঃ 

কা প্রীতি স্যাজ্জনার্দন ॥ ৩৫ 


৩২-৩৫। হে গোবিন্দ! নঃ (আমাদের) রাজন কিম্‌ 
(রাজো কি প্রয়োজন ), ভোগৈ: জীবিতেন বা কিম্‌ ( ভোগেই 
‘কি, জীবনেই বা কি প্রয়োজন )? যেষাম্‌ অর্থে (ধাহাদের 
জন্য) রাজ্য ভোগাঃ হখানি চ (রাজ্য, ভোগ ও স্থখ) 
নঃ কাজ্ষিতং ( আমরা কামনা করি) তে ইমে (সেই এই 
সকল) আচার্ধ্যাঃ পিতরঃ পুত্রাঃ, তথা এব পিতামহাঃ, মাতুলা:, 
্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ ( শ্ালকেরা ) তথা (এবং ) সম্বন্ধিনঃ 
(কুটুম্বগণ ) প্রাণান্‌ ধনানি চ ত্যত্বা (প্রাণ ও ধন-সম্পদ 
ত্যাগ করিয়া) যুদ্ধে অবস্থিতাঃ ( অবস্থিত রহিয়াছেন ); 
হে মধুস্থদন! স্বতঃ অপি (আমাকে হত্যা করিলেও ) 
[আমি] এতান্‌ ( ইহাদিগকে ) হন্তম্‌ (হত্য। করিতে ) 


ন ইচ্চামি (ইচ্ছা করি ব্েলোক্য-রাজান্ঠ 
(টত্রলোক্য রাজ্যের) হে. .. (নিমিতও ), 
[ ইহার্দিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করি ন কিং স্থ 


(পৃথিবীর অন্য কি কথা)? হে মার্তিরষ্টরান্‌ 
(ছর্যোধনাদিকে ) নিহত্য (বধ করিয়া) ২ .াদিগের ) 
কা প্রীতি: (কি সুখ ) স্তাং (হইবে)? 


প্রথম অধ্যায় ৩১ 
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্‌ হত্বৈতানাততায়িনঃ | 


তম্মামাহী বয়ং হস্তং ধাৰ্তরাষ্ট ন্‌ সবান্ধবান্‌। 
স্বজনং হি কথং হত্বা স্থখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৬ 
যগ্যাপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ। 
কুলক্ষযকৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্‌ ॥ ৩৭ 
কথং ন জ্ঞেযমন্মাভিঃ পাপাদন্মামিবর্তিতুম্‌। 


কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যন্তির্জনার্দন ॥ ৩৮ 


৩৬-৩৮ । আততায়িনঃ (আততায়ী) [ হইলেও ] এতান্‌ 
(ইহাদিগকে ) হত্বা (বধ করিয়া) অল্মান্‌ ( আমাদিগকে ) 
পাপম্‌ এব আশ্রয়ে (পাপই আশ্রয় করিবে )। তম্মাৎ 
(অতএব) বয়ং সবান্ধবান্‌ ধার্তরাষ্ান্‌ হস্তং ন অহাঃ 
(সবান্ধব ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে বধ করা আমাদের উচিত হয় 
না); ছি ( ৰস্ততঃ ) হে মাধব ! স্বজনং হত্বা ( আত্মীয়গণকে 
বধ করিয়া) কথং সুখিনঃ শ্যাম (কি প্রকারে স্থখী 
হইব)? যদ্যপি লোভোপহতচেতস: ( লোভে হতজ্ঞান) 
এতে ( ইচারা ) কুলক্ষয়কৃতং দোষং ( কুলকে ধ্বংস করার 
দোষ ৷ মিত্রত্রোহে -”পন্কং চ (এবং মিত্রদের প্রতি 


শক্রতাচরণের পা” স্তি (দেখিতেছে না), [হে] 
জনাৰ্দ্দন! কুল /াধই প্রগসথতিঃ ( কুলক্ষয় জনিত 
দোষের দর্শ ঃ ( আমাদের দ্বার! ) অন্মাৎ পাপাৎ 
(এই পাগ কথং ন জেয়ং (নিবৃত্ত 


হইবার জ্ঞান কেপ: বে)? 


৩২ - শ্ীমন্তগবদ্‌ গীতা 

অতঃপর অঙ্ঞুনের নীতিবোধ, পাপপুণ্য-বোধ জাগ্রত 
হইয়া তাহার দেহ ও ইন্জিয়ের বিভ্রোহকে সমর্থন করিতেছে। 
বস্তুতঃ অৰ্জ্জুন সহসা তামসিকতা ও দুর্বলতার দ্বারা আক্রান্ত 
হইয়াই তাহার ভগবদ্নিদ্দিষ্ট মহান্‌ কর্তবা হইতে বিরত 
হইয়াছিলেন কিন্তু তিনি পাপপুণ্যের বিচার করিয়া তাহার 
সেই চ্যুতিকেই সমর্থন করিতেছেন। নীতিজ্ঞান, পাপপুণা- 
বোধ সাধারণ জীবনে বিশেষ সহায়, ইহার ছারা মান্য 
পাপকে বৰ্জ্জন করিয়া নিজের আম্মবিকাশকে নিষ্ষণটক করে। 
গীতা পাপ করিতে বলে নাই; স্পষ্ট বলিয়াছে যে, পাপ- 
কর্ম্মকারীরা, দুঙ্কৃতিণঃ, ভগবানকে পায় না। গীতা সকল 
পাপের মূল কাম ক্রোধকে সর্বাগ্রে উচ্ছেদ করিতে বলিয়াছে। 
কিন্ত সাধারণ মান্থষের যে পাপপুণা বোধ তাহা অভ্রান্ত নহে, 
ইহা মনবুদ্ধির ক্রিয়া, সবগুণের ক্রিয়া_যে-কোন মুহূর্তে 
ইহা তামসিকতার দ্বারা আচ্ছন্ন ও বিকৃত হইতে পারে, 
তখন মান্য অধন্মকেই ধৰ্ম্ম বলিয়া মনে করে। অজ্জুনের 
ক্ষেত্রে ঠিক তাহাই হইয়াছিল । শ্রী গীতায় যে পথ 
দেখাইয়াছেন তাহাতে আমরা মনবুদ্ধির উর্ধে, সাত্বিকতার 
উর্ধে দিব্যজ্ানের পূর্ণজ্যোতি, অন্রান্তদৃষ্টি লাভ করি__তাহা 
সাধারণ মানুষের পাপপুণা, শুভ-অশুল টার বহু উর্দে। 


কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুল ॥ (ন্মাও। 
ধর্মে নস্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মো.  খিত॥ ৩৯ 
অধৰ্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুধ্যস্তি নার্থরা, 

স্ত্রীযু দুষটাস্থ বা্ণেয় জায়তে বৰ্ণসহর | ৪. 


প্রথম অধ্যায় ৩৩ 


সন্করো নরকায়ৈব কুলদ্বানাং কুলস্য চ। 
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিঞ্ডোদ কক্রিয়াঃ ॥৪১ 
দোমৈরেতৈঃ কুলগ্কানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ। 
উৎসাদ্যন্তে জাতিধন্্াঃ কুলধৰ্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪২ 
উৎমন্নকুলধশ্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দন | 

- নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুণশ্রুম ॥ ৪৩ 


৩৯-৪৩। কুলক্ষয়ে ( কুলক্ষয় হইলে ) সনাতনাঃ কুলধশ্মাঃ 
'প্রণশ্যস্তি ( সনাতন কুলধশ্মসমূহ বিনষ্ট হয়) উত ধশ্মে নষ্টে (ও 
ধর্ম নষ্ট হইলে ) অধর্ধঃ কৃতন্ং কুলং অভিভবতি ( অধশ্ম 
সমন্ত কুলকে অভিত্তত করিয়া ফেলে)। হে কৃষ্ণ 
অধন্ধমাভিভবাৎ ( অধন্বের প্রাদুর্ভাব হইলে ) কুলস্বিয়ঃ প্রদৃস্স্তি 
(কুলস্ত্রীগণ ব্যভিচারিণী * হয়); হে বাঞ্চেয্ন (কষ) 
স্ত্রী দুষ্টান্থ (শ্বাগণ কুলটা হইলে ) বর্ণসন্করঃ জায়তে 
(বৰ্ণ-সঙ্ধর উৎপন্ন হয় )। সঙ্করঃ ( বর্ণ-সন্ধর ) কুলদ্রানাং 
(কুলনাশক্ারীদিগের ) কুলস্য চ (এবং কুলের ) নরকায় এব 
(নরকেরই কারণ হম ১ হি (যেহেতু) এফাং ( ইহাদের ) 


লুপ্ত-পিগু-উদক-কি তর্পণ-বিরহিত ) পিতরঃ ( পিতৃ 
পিতামহগণ ) * /উতষহয়)। কুলত্বানাং ( কুলনাশ- 
কারীদিগের ৰ্ণসন্ধরকারকৈঃ দোষৈঃ (এই সকল 
বর্ণসঙ্করকা রা) শাশ্বতাঃ ( চিরস্তন ) জাতিধন্্াঃ 


কুলধন্মাঃ চ ৬৮1৯৬ (উৎসন্ন যায়)। হে জনাৰ্দ্দন ! উৎসন্নকুল- 
ধর্মাণাং (ষাহাদের কুলধর্শ্ম উৎসন্ন গিয়াছে ) মঙ্থস্াণাং ( সেই 


৩৪ স্রীমন্তগবদ্‌ গীতা 


মন্য্ুদিগের ) নিয়তং ( চিরদিন ) নরকে বাস: ভবতি ( হইয়া 
থাকে ) ইতি অন্শুশ্রম ( ইহা আমরা শুনিয়াছি )। 


অঙ্জুন এখানে তৎকালীন আধ্যসমাজের প্রচলিত ধ্যান- 
ধারণ! অনুসারেই ধর্াধর্ের বিচার করিয়াছেন। কিন্ত 
তিনি যে-সব কুলধশ্ম জাতিধর্শ্মকে শাশ্বত সনাতন বলিয়া 
এখানে উল্লেখ করিয়াছেন, বস্তুত: সে সব হইতেছে সাময়িক 
এবং দেশাচারমূলক-_যুগে যুগে এইসব সামাজিক বিধিনিষেধের 
পরিবর্তন হয়। সমাজ বিকাশের নানা স্তরের রীতিনীতি সে 
সবের মধো মিশ্রিত থাকে। প্ররুত শাশ্বত সনাতন ধর্ম কি 
গীতায় প্রীরুষ্ণ তাহার শিক্ষা দিয়াছেন__তাহা সকল দেশে, 
সকল যুগে, সকল মাহুষের পক্ষেই সত্য-_তাহাই গীতার পূর্ণ 
যোগ। সে যোগ কালক্রমে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল; প্রীকষ্ণ নৃতন 
করিয়া অর্জ্জুনের নিকট “তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। প্রথমে 
দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৮ শ্লোক পর্য্যন্ত তিনি তৎকালীন সমাজে 
ক্ষত্রিয়ধর্শ্মের প্রকৃত আদর্শ কি ছিল তাহাই বৈদান্তিক 
শিক্ষার আলোকে পরিস্কট করিয়াছেন। তাহার পরই 
গীতার প্রকৃত শিক্ষা যোগশিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে । যে 
দিক দিয়াই বিচার করা হউক (দখা যাইবে যে, অঙ্ছুন 
অ্রমেরবশেই অস্ত পরিত্যাগ বর _ ত হইয়াছিলেন, যুদ্ধ 
করাই ছিল তাহার প্রকৃত ধর, ক( নি[£ | এন শেষে যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন সেটা তাহার ক্ষার খিতি || ৬. নহে, পরন্ধ 
এই জন্য ঘে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধই ছিল “রত, ভগবানের 
ইচ্ছা, উহা ছিল অৰজ্জুনের প্রতি বিশে, “বন সহজ মুখে 
উচ্চারিত ভগবানের অলঙজ্ঘ্য আদেশ । 


প্রথম অধ্যায় ৩৫ 
অহোবত মহৎ পাপং কর্তৃৎ ব্যবসিতা বয়মূ। 
যদ্রাজ্যস্থখলোভেন হস্তং স্বজনযুগ্যতাঃ ॥88 
যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ | 
ধার্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥৪৫ 


৭৪-৪৫ | অহোবত (হায়!) বয়ং (আমরা) মহৎ 
পাপং কর্ত,ং ( মহাপাপ করিতে) বাবসিতাঃ (উদ্যত 
হইয়াছি) যং (যেহেতু) রাজ্যন্থখলোভেন (রাজ্যন্থখ- 
লোভে অভিভূত হইয়া) স্বজনং ( আত্মীয়গণকে ) হস্তম্‌ 
(বিনাশ করিতে) উদ্যতাঃ (উদ্যত হইয়াছি)। যদি 
অপ্রতীকারম্‌ ( প্রতিকারে বিরত ) অশশ্্ং ( শস্ত্হীন ) মাং 
(আমাকে ) শব্বপাণয়ঃ (শস্ত্ধারী ) ধার্ত্রাষ্ট্রাঃ ( ধৃতরাষ্- 
পুত্রেরা ) রণে হন্থাঃ ( যুদ্ধে বধ করে) তং (তাহা) মে 
(আমার) ক্ষেমতরং ( অধিকতর কল্যাণকর ) ভবেৎ 
(হইবে )। নর 

অৰ্জুন এখানে যত কথা বলিতেছেন তাহার মূলে 
রহিয়াছে অহংভাব এবং ইহাই মানবের অজ্ঞানের গ্রন্থি, 
অবিদ্যা, মানা। অঙ্ছুনের বড় দুঃখ এই যে যুদ্ধ করিলে তাহার 
শ্বজনগণকে বধ করিলে "= এবং তাহাতে তাহার নিজের 


হৃদয় শৃন্ত হইয়া যা” নিজের জীবন বিষময় হইবে। 
অৰ্জ্জুন দেখিতে এ তাঁহারা ন্যায়রক্ষা ধর্রক্ষা প্রভৃতি 
যত বড় কথ ধ্যতঃ রাল্যস্থখ লোভেই যুদ্ধ করিতে 
যাইতেছেন /মীয়গণকে বধ করিয়া সুখ কোথায়? 


যতক্ষণ আমরা এরূপ অহংয়ের অজানের মধ্যে বাস 
করিতেছি, ততক্ষণ এ সব সমন্তার প্রকৃত সমাধান মিলে না। 


৩৬ শ্রীমন্তগবদ্‌ গীতা 
ভাই গীতা “নিৰ্শ্মম” “নিরহঙ্কার” হইতে বলিয়ছে--সকল 
“আমি” “আমার” ভাব পরিত্যাগ করিয়!, বাক্তিগত বাসনা ও 
লোভ পরিত্যাগ করিয়া শুধু ভগবানের জন্যই জীবনধারণ 
করিতে, কর্শ্ম করিতে বলিয়াছে__ইহাই প্রকৃত সমাধান এবং 
ইহা ছাড়া অন্ত সমাধান আর কিছুই নাই ৷ 


সঞ্জয় উবাচ 
এবমুক্ার্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎু। 
বিস্বজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্রমানসঃ ॥৪৬ 


৪৬। সঞ্জয় উবাচ_-সংখ্যে ( রণক্ষেত্রে ) এবম্‌ উক্ত] 
( এইরূপ বলিয়। ) অজ্জুনঃ শোকসংবিগ্রমানসঃ ( শোকাভিভূত- 
চিত্তে ) সখরং চাপং বিস্জ্য (শর সহিত ধরণ ত্যাগ করিয়া ) 
রথোপস্থে ( রধোপরি ) উপাবিশং ( বসিয়া পড়িলেন )। 

অঞ্জনের বিষাদে সমগ্র মানবজাতির বিষাদই স্থচিত 
হইয়াছে, এবং তিনি নিজের সমস্যাটি যে-ভাবে তুলিয়াছেন 
তাহাতে সমগ্র মানবজীবন ও কর্দের সমস্তাটিই উঠিয়াছে। 
যতক্ষণ সংসারের প্রকৃত স্বরূপটি মানুষ না উপলব্ধি করে 
ততক্ষণ ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম ন্তায়-অন্তায় কর্ণ ব্য সম্বন্ধে প্রচলিত 


গতানুগতিক ধারণা লইয়া সে বন যাপন করে 
কিন্তু কোন সন্ধিক্ষণে যখন সংসারের ঈ গভীরভাবে 
দেখিতে পায় তখন সে বিভ্রান্ত হ মনে হয়, 
এ-সংসারে ন্যায় নাই, ধর্ম নাই, দয়া ন ঘারে সত্য 


শুধু দুঃখ ও মৃত্যু। অৰ্জ্জুন কুরুক্ষেত্রে ইহাই উপলব্ধি 
করিয়াছিলেন__তাই তিনি 'সংসারত্যাগ কর্ণ্মত্যাগ করিয়া 


প্রথম অধ্যায় ৩৭ 


সন্লাসী হইতে চাহিয়াছিপেন। বুদ্ধদেবও এইভাবেই সংসারের 
দুঃখময়ত্ব উপলন্ধি করিয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন। 
তৎকালে সংসারত্যাগ*ও মঙ্লযাসের দিকে মানুষের যে প্রবৃত্তি 
দেখা গিয়াছিল, অজ্জুনের সমস্তাকে উপলক্ষ্য করিয়া গীতা 
তাহারই গভীর সমাধান দিয়াছে। গীতাও সংসারের দুঃখময়ত্ব 
স্বীকার ,করিয়াছে__অনিত্যম্‌ অন্থখম্‌ লোকম্‌; কিন্তু গীতা 
বলিয়াছে এই দুঃখের মুল হইতেছে অজ্ঞান। এই দুঃখ হইতে 
পরিত্রাণ লাভের জন্য সংসার ত্যাগ করিতে হইবে না, এই 
সংসারে থাকিয়াই দুঃখকে জয় করিতে হইবে, ইহৈবতৈর্জিতঃ 
সর্গং। সংসারের মূল অজ্ঞান নহে, সংসারের মূল হইতেছে 
আনন্দময়ী পরা চিংশক্তি, দুঃখের মূল অজ্ানকে নাশ করিয়া». 
সংসারের প্রকৃত স্বরূপ প্রকট করিতে হইবে। দিব্যজীবনের 
বিকাশ করিতে হইবে। ইহাই গীতার শিক্ষার বৈশিষ্ট্য । 

ইতি শ্রীমহাভারতে ভীন্মপর্বণি শ্রীমন্তগবদ্গীতাস্থপনিষৎস্থ 
ব্ৰহ্ধবিদ্ায়াং যোগশাস্ে সীরুষ্ার্জ্জন-সংবাদে অর্চুনবিষাদযোগো 
নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ | 


সঞ্চয় উবাচ 

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রপূর্ণীকুলেক্ষণম্‌। 
বিষীদন্তমিদং বাকামুবাচ মধুসুদনঃ ॥১ 

১। সঞ্জয় উবাচ-_মধুস্থদন: (কৃষ্ণ) তথা (উক্ত প্রকারে) 
কপয়া ( কৃপা দ্বারা ) আবিষ্টং ( আক্রান্ত ) অশ্রপূর্ণাকুলেক্ষণম্‌ 
(অশ্রপূর্ণাকুললোচন ) বিষীদস্তম্‌ ( অবসন্নহৃদয় ) তম (তাহাকে) 
ইদং বাকাম্‌ (এই কথা) উবাচ (বলিলেন )। 

গীতা পরে ঘে দয়াকে দৈবী সম্পদ বলিয়া বর্ণনা করিবে, 
অঞ্জনের এই কৃপা তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। দয়ার 
প্রেরণায় মানুষ প্রেম, জ্ঞান ও শান্ত শক্তির সহিত লোকের 
দুঃখ দূর করিতে, দুর্কালকে সাহাষা করিতে অগ্রসর হয়; 
কিন্তু অজ্জনের কৃপা এক প্রকার স্বার্থপরতা । আপনার 
লোককে হত্যা করিতে হইবে, এই ছুঃখেই অঞ্জন কাতর, 
অবসন্ন। 


প্রীভগবাস্ণ 
কুতস্তবা কশ্মালমিদং বিষণ, সঃ 
অনার্ধ্যজুষ্টমস্বর্গ্যম কীর্তিকরমর্জ 


২ খ্রীভগবান উবাচ--হে এঙ্জন ক্কটকালে) 
কুতঃ (কোথা হইতে) ইদং (এই ) কশ্মলম ( মোহ) ত্বা 


দ্বিতীয় অধ্যায় ৩৯ 
(তোমাকে) সমুপস্থিতম্‌ (প্রাপ্ত হইল)? [ইহা] 
অনাধ্যজুষ্টম্‌ ( অনার্ধা জনোচিত ), অন্বৰ্গ্যম্‌ (স্বর্গগতিরোধক ) 
অকীত্তিকরম্‌ (অযশব্ধর )। 
শ্ররষ্ণের এই প্রশ্ন হইতেই বুঝা যায় যে, অর্জুনের কপ| 
দেবোচিত দয়া নহে । তাহা তাহার বীর ক্ষত্রিয়-স্বভাব হইতে 
পতন। তাই শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে অতি তীব্র ভাষায় তিরস্কার 
করিতেছেন। 


ক্ৈব্যৎ মাম্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে । 
্ুদ্রং হৃদয়দৌর্ববল্যং ত্যক্তোতিষ্ঠ পরন্তপ ॥৩ 


৩। [হে] পার্থ! ক্লৈব্াং (পৌরুষহীনতা ) ঘাস্ম গমঃ 
(প্রাপ্ত হইও না) এতং (ইহা) ত্বয়ি (তোমাতে) ন 
উপপদ্তে ( উপযুক্ত হয় না)? হে পরস্তপ ( শক্রমর্দন ) ক্ষত্রং 
ধদয়দৌর্কলযং ( ক্ষত্ৰ হৃদয় দৌর্বল্য) তাক্ত! (ত্যাগ করিয়া ) 
উত্তিষ্ট (উত্থান কর )। 

অঞ্জুনের রুপা তাহার মন ও ইন্দ্রিয়ের কাতরতা, রক্ত- 
পাত করিতে পরাজুখতা। যে সকল মহ্ুযা এখনও নীচের 
স্তরে রহিয়াছে, তান্পহপাক্ষে এইরূপ কাতরতা কল্যাণকর; 

হৃদম্হীল নিষ্ঠর হইয়া উঠিবে। 
রি নহে। যে-মহান্‌ 
উপর ন্তস্ত হইয়াছে, আত্মকূপার 


৪০ শ্রীমপ্তগবদ্‌ গীতা 


অঞ্জুন উবাচ 
কথং ভীন্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন | ' 
ইযুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পজাহ্বাবরিসূদন ॥৪ 


ও। অৰ্জ্জুন উবাচ-_[ হে ] মধুস্থদন ! অহং (আমি) 
কথং (কেমন করিয়া) সংখো (যুদ্ধে) ভী্মং দ্রোণং চ 
প্রতি (ভীম্ম ও দ্রোণকে লক্ষ্য করিয়া) উধুভিঃ (বাণ 
সমূহের দ্বারা) যোতশ্তামি (যুদ্ধ করিব)? [হে] অরিস্থদন 
(শক্রমর্দন) ! [তাহারা দুইজনে যে] পূজাহৌ” (পূজার যোগ্য)। 

আধুনিক মনোভাবের বশে ধাহারা বলেন যে, গীতা 
কেবল নিঃস্থার্থভাবে কর্তব্য (৫.1 ) পালনই শিক্ষা দিয়াছে, 
তাহারা গীতার ভুল ব্যাখ্যা করেন। যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, 
কর্তব্য। কিন্তু গুরুকে আঘাত করা সকলের পক্ষেই অধর্শ্ম। 
এই ধর্্মবিরোধের, কর্তব্যবিরোধের সমাধান না হইলে 
অঞ্জুনকে শুধু কর্তব্য পালন করিতে বলিলে কি হইবে? 
তিনি কোন্‌ কর্তব্য পালন করিবেন? বস্তুতঃ গীতার শিক্ষা 
হইতেছে--সকল কর্তব্য (৷), সকল ধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া 
একমাত্র ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া; সাধারণ নৈতিক সাত্বিক 
জীবন ছাড়াইয়া উঠিয়া দিব্য অধ্যাত্ম জীবন লাভ করা। 


গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্‌ 
শ্রেয়ো ভোক্ত,ং ভৈক্ষ্যমপীহ লে, 


হত্বাৰ্থকামাংস্ত গুরূনিহৈব 
ভুঞ্জীয় ভোগান্‌ রুধিরপ্রদিন্ধান্‌ ॥৫ 


দ্বিতীয় অধ্যায় ৭১ 


€₹। মহাম্থভাবান্‌ ( মহাম্থভব ) গুরুন্‌ (গুরুজনদিগকে ) 
অহত্বা হি (বধ না করিয়া) ইহ লোকে (এই সংসারে ) 
ভৈক্ষ্াম্‌ অপি (ভিক্ষাও ) ভোজ, (ভোজন করা ) শ্রেয় 
(শ্রেয় )। তু (কিন্তু) গুরন্‌ হত্বা (গুরুজনদিগকে হত্যা 
করিয়া । ইহ এব ( এই সংসারেই ) রুধির প্রদিগ্কান্‌ (রক্তমাখা) 
অর্থকামান্‌ ( অর্থকামরূপ ) ভোগান্‌ ( ভোগসমূহ ) তৃতীয় 
(ভোগ করিতে হইবে )। 

অঞ্জনের মন ও ইন্ড্িয়সকল যুদ্ধে রক্তপাত করিতে এবং 
তাহার ফলম্বরূপ ভোগসকল গ্রহণ করিতে বিমুখ । 


ন চৈতদ্িদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো 
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ। 
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম- 
স্তেহবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্তরাঃ ॥৬ 

৬। এতথ চ (ইহাও) ন বিশ্মঃ (জানি না) কতরং 
(কোনটি ) নঃ (আমাদের পক্ষে ) গরীয়ঃ (শ্রেষ্ঠ ), যং বা 
(যদি বা) জয়েম (আমরা জয়লাভ করি) যদি বা (অথবা) 
নঃ (আমাদিগকে ) জয়েযুঃ (উহ্ারা জয় করে ); যান্‌ এব 
(যাহাদিগকে ) হত" রিয়া) ন জিজীবিষামঃ ( বাচিয়া 
থাকিতে চাহি এ?.*. এার্ডরাষ্টরাঃ (সেই ধতরাইপুতর- 
গণ) প্রমূগে শর সন্মুখে ) অবস্থিতাঃ (দণ্ডায়মান 
রহিয়াছেন 7. 

যুদ্ধে ....._./জনকে হারাইলে জীবন শৃন্ত ও ছুঃখময় 
হইয়া উঠিবে, তাই অর্জুনের হৃদয়ও এই যুদ্ধে বিমুখ 


৪২ শ্রীমন্তগবদ্‌ গীতা 


কাঁপণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ 

পৃচ্ছামি ত্বাং ধৰ্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ। 
হচ্ছে যঃ স্যান্নিশ্চিতং ক্রহি তন্মে 
শিষ্যন্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্ৰপন্নম্‌ ॥৭ 


৭। কার্পণ্য-দোযোপহত-স্বভাবঃ ( দীনতাবশে আমার 
প্রকৃত বীরোচিত স্বভাব অভিভূত ) ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ (আমার 
সমগ্র চিত্ত ধৰ্শ্মাধর্শ্ নির্ণয়ে বিমূঢ ); [আমি] ত্বাং (তোমাকে) 
পৃচ্ছামি (জিজ্ঞাসা করিতেছি ), যৎ (যাহা) মে (আমার ) 
শেয়ঃ শ্গাৎ (শ্রের হয়) তং (তাহা) নিশ্চিতং (নিশ্চিতরূপে) 
জহি (বল); অহং (আমি) তে ( তোমার ) শিশ্বাঃ ত্বাং 
প্রপন্নম্‌ (তোমার শবণাগত ); মাং (আমাকে ) শাখি 
(জ্ঞানালোক প্ৰদান কর্‌ )। 


ধর্ম শব্দের মূল অর্থ হইতেছে ধাহাকে ধরা যায়, যে নীতি 
বা আদর্শ অবলম্বন করিয়া মানুষ কর্ম করিতে পারে। 
অৰ্চ্ছুনের সর্ব্বতোমুখী গভীর অবসন্নতার মূলতর এই যে, 
তাহার সমগ্র চেতনা বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে । তিনি ধৰ্ম্ম 
সম্বন্ধে বিষূঢ়, কোন্‌ নীতি অন্ত ' তিনি কশ্ম করিবেন 
তাহা খুঁজিয়া পাইতেছেন নত ০ * ন্যায় যাহাদের 
কম্মী-প্রককতি তাহাদের পক্ষে ইহা শড় সঙ্কট আর 
কিছুই নাই। তিনি নিশ্চিতভাবে * "ত পারেন 
এইরূপ একটা ধর্শ্ম বা নীতির জন্যই ভি প শ্রীকৃষ্ণের 
শরণাপন্ন হইলেন । | 


দ্বিতীয় অধ্যায় 3৩ 
ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ 
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্জরিয়াণাম্‌ । 
অবাপ্য ভুমাবসপত্বম্বদ্ধং 
রাজ্যং স্বরাণামপি চাধিপত্যম্‌ ॥৮ 


৮। ভুমৌ ( পৃথিবীতে) অসপত্বম্‌ ( প্রতিত্বন্দি-হ্ীন ) 
খদ্ধং ( সমৃদ্ধ) রাজ্যং (রাজ্য ) স্থরাণামপি আধিপতাং চ 
( দেবতাদিগেরও আধিপত্য ) অবাপা (পাইয়াও ) যং (যাহা) 
মম (আমার) উন্দরিয়াণাম্‌ ( ইন্দ্রিয়গণের ) উচ্ছোষণং 
{ শোষক, শু্কারক ) শোকম্‌ (শোককে ) অপন্মস্াৎ 
{ দূর করিতে পারে) [তাহা] নহি প্রপশ্ঠামি (দেখিতে 
পাইতেছি না)। 

তাহার উপর যে মহান্‌ কর্মের ভার অর্পিত হইয়াছে, 
অৰ্জ্জুন তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতেছেন দেবোচিত করুণার 
প্রেরণায় নহে; পরস্ত (যে শোকে তাহার ইক্দরিয়গণ পধ্যন্ত 
শুক হইয়া উঠিয়াছে তাহা কিসে নিবৃত্ত হইবে তিনি খুজিয়া 
পাইতেছেন না। নিজের দুঃখে এইরূপ কাতরতা ক্ষত্রিয়বীরের 
একাস্ত অযোগ্য । 


নব উবাচ 
এবমুক্ত] ₹' $শং গুরীকেশঃ পরন্তপঃ । 
ন যোহ 5 গোবিন্দমুক্ত] তৃষ্ণীং বভুব হ ॥৯ 


> ,৬বাচ- পরস্তপঃ ( শত্ততাপন ) গুড়াকেশঃ 
(জিতনিত্র অৰ্জ্জুন ) হৃষীকেশং ( গ্ৰীকষ্ণকে ) এবম উক্ত 


৪৪ শ্রীমস্তগবদ্‌ গীতা 


(ইহা বলিযা ), গোবিন্দম্‌ ( গোবিন্দকে ) ন যোংস্তে ( আমি 
যুদ্ধ করিব না) ইতি উক্ত, ( এই কথা বলিয়া ) তুষ্ণীং বভূব 
হ (নীরব হইলেন )। 

অঙ্ছুন শ্রীরচের তিরস্কার মাথা পাতিয়া লইলেন, 
স্বীকার করিলেন যে মোহের বশে তিনি তাহার ক্ষত্রিয় 
স্বভাব হইতে ভ্ৰষ্ট হইয়| পড়িয়াছেন, কিন্তু তাহার আদেশ 
পালনে অস্বীকুত হইলেন, নিজের দুর্বলতা ছাড়িতে 
চাহিলেন না। 


তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত। 
সেনয়োরুভযোমধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥১০ 


১০। [হে] ভারত (ভরত-বংশ-জাত ধৃতরাষ্ট্র)!' 
হষীকেশঃ | শ্ীরু্ণ) প্রহসন্‌ ইব ( যেন হাসিতে হাসিতে ) 
উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে ( উভয় সৈন্যের সন্ধিস্থলে ) বিষীদস্তং 
(বিষাদাপন্ন ) তং (তাহাকে ) ইদম্‌ বচঃ ( এই বাক্য ) উবাচ 
( বলিলেন )। 

সাধারণ মানুষ বর্শ্মাধর্শ্ম কর্তব্যাকর্ভব্যের যেসব আদর্শ 
বা নীতি অঙস্থসরণ করিয়া কশ্ম করে অঙ্ছুন সেসবে সম্পূর্ণ 
আস্থা হারাইয়াছেন__ইহা৷ পরীক্ষা করিয়া লইয়া শীকৃষ্ণ যে 
উপদেশ দিতে অগ্রসর হইলেন তা তিনিত্মা ও আভ্যন্তরীণ 
অবস্থা সদ্বন্ধেই শিক্ষা আছে. কন্ধ ১, যায়ে কর্মের একটা 
স্থল নীতি বা ধৰ্ম্ম চাহিয়াছিলেন তাহা * শ্রকষ্ণ চান 
যে, তাহার প্রিয় সখা ও শিষ্য সকল ধন করিয়া 
সজ্ঞানে ভগবানের মধ্যে বাস করুক ৬ প$- ভাগবত 
চৈতন্য হইতেই সকল কর্ম করুক । | 


দ্বিতীয় অধ্যায় ৪৫ 
শ্রীভগবাহুবাচ 

-অশোচ্যানন্বশোর্স্তং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে। 
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচস্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১ 

১১। শ্রীভগবান্‌ উবাচ (বলিলেন )--ত্বং (তুমি) 
অশোচ্যান্‌ (যাহাদের জন্য শোক করা উচিত নহে) 
অন্থশোচঃ (তাহাদের জন্য শোক করিতেছ ), প্রজ্ঞাবাদান্‌ 
চ (আবার জ্ঞানীর ন্যায় কথা) ভাষসে ( বলিতেছ )) 
পণ্ডিতা: ( পণ্ডিতেরা ) গতাস্থন্‌ (মুত) অগতাস্থন্‌ চ 
(ও জীবিত), ন অহ্থশোচস্তি (কাহারও জন্য শোক 
করেন না )। 

অৰ্জ্জুন দেহের জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে এমনভাবে কথা 
বলিয়াছেন যেন এই সবই পরম সত্য। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ 
“দেখেন যে, দুঃখ ও মৃত্যু আত্মার অনন্ত জীবনে সাময়িক 
ঘটনা মাত্র; অতএব তাহারা জীবিত বা মৃত কাহারও জন্য 
শোক করেন না। 


ন স্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ। 
ন চৈব ন ভবিষ্যাস সৰ্ব্বে বয়মতঃপরমূ্‌ ॥ ১২ 

১২। শীল, জাতু (কখনও) ন তু আসম্‌ 
(ছিলাম না: {ন [ আৰ্মী: ] (তুমি ছিলে না), ইমে 
জনাধিপাঃ * নুপতিপণ) ন [ আসন্‌ ] (ছিলেন না), 
[ইতি] ' প(ইহা সত্য নহে); অতঃ পরং চ (ইহার 
পরেও) সব বান ভবিস্বাম: (থাকিব না) [ ইতি ] ন এব 
'( তাহাও নহে )। 


৪৬ শ্রীমন্তগরদ্‌ গীতা 

আত্মাই আমাদের প্রকৃত সত্বা, দেহ নহে'। যেসব 
রাজাদের আসন্ন মৃত্যুর কথা ভাবিয়া অৰ্জুন শোককাতর 
তাহারা এই জন্মের পূর্বেও মানবদেহে ছিলেন, পরেও 
থাকিবেন। 


দোহনোহ স্মিন্‌ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা । 
তথা দেহাস্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্াতি ॥১৩ 

১৩। যথ৷ (ধেমন ) দেহিনঃ ( দেহীর, আত্মার ) 
অশ্মিন্‌ দেহে ( এই দেহে ) কৌমারং যৌবনং জরা ( কৌমার, 
যৌবন, বাদ্ধক্য ), তথা (সেইরূপ) দেহাস্তরপ্রাপ্তিঃ ( এক 
শরীর ত্যাগের পর অহ: দেহলাভ ); তত্র (তাহাতে ) ধীরঃ 
(ধীর মনীষী ) ন মুহুতি (বিচলিত ও বিমূঢ় হন না)। 

চিন্তাশীল শান্ত জ্ঞানী ব্যক্তি জন্ম, মৃত্যু, দুঃখ প্রভৃতি 
বাহ্‌ ঘটনার পশ্চাতে যে সত্য রহিয়াছে তাহাই দেখেন, 
এবং সেই জন্য অজ্ঞানান্ধ প্রকৃতির বাসনা-কামনায় বিচলিত 
না হইয়া মানবজীবনের যাহা প্রকৃত লক্ষ্য তাহাই অনুধাবন 
করেন। সেই সত্য হইতেছে এই যে, পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু 
সুখ-দুঃখের স্থদীর্ঘ যাত্রার ভিতর হিং মানুষ নিজেকে 
অমৃতত্বের জন্য প্রস্তুত করিয়া হি তিনে 


মাত্রাম্পর্শাস্ত কৌন্তেয় দতোফহখ ১1 ঃ 
আগমাপায়িনোহনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ও পাঁচ ॥১৪ 


১৪ । [হে] কৌন্তেয়! মাত্রাস্পশী,স্টু ( ইন্জিয়ের 
সহিত বিষয়ের সংস্পর্শ ই ) শীতোফণন্খদুঃখদা: ( শীত ও উষ্ণ, 
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স্থপ ও দুঃখ প্রদান করে), আগমাপায়িন: অনিত্যা 
(আসে ও যায়; তাহার! অনিত্য, ), [হে] ভারত! তান্‌ 
(তাহাদিগকে ) তিতিক্ষম্ব (সহ কর)। 

তিতিক্ষা অর্থাৎ সহ করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প ও শক্কি। 
সংসারের অনিত্য শোক ও দুঃখ, কাম ও ক্রোধের বেগ 
ধীরভাবে সহ করা অভ্যাস করি তে হইবে, ক্রমে আর তাহারা 
আগাদিগকে কিছুমাত্র বাথা দিতে পারিবে না। আমাদের 
অভ্যস্তরস্থ শাস্ত শাশ্বত আত্মা যেমন সংসারের সকল স্থথ ও 
দুঃখের স্পর্শ জ্ঞান ও শাস্ত সমতার সহিত গ্রহণ করেন, মুক্ত 
বাক্তিও সেইরূপ করিতে সমর্থ হইবেন। 


যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষত। 
সমছুঃখস্থথং ধীরং সোহমৃতত্বায় কল্পতে ॥১৫ 
১৫। [হে] পুকুবর্ষভ (পুরুষসিংহ) ! এতে (শীতোষ্ণাদি) 
সমছুঃখ-স্থখং ধীরং ( ছুঁঃখ-সুখে ) সমভাবাপন্ন ও ধীর) 
যং পুক্রষ্ৎ ( যে পুক্রুষকে ) ন ব্যথয়স্তি ( ব্যথিত করে না) 
সঃ (তিনি) অমৃতত্বায় (অমৃতত্ব লাভের জন্য) কল্পতে 
(যোগ্য হন)। 

দেহের মৃত্যুর পস বর্তমান থাকাই অমৃতত্ব নহে; সকল 
মাচ্যই এইরূপ বর্জখ।ন ১ ক। আমাদের দেহ ও মনের 
উদ্ধে যে জত; রহিয়াছে যখন আমরা সেই আত্মাকে 
অবগত হ’ বং তাহার মধ্যে বাস করি, তখন আমরা 
জনম-মৃত্যু-.. ' উর্ধে উঠিয়া দিব্য জ্যোতি, শক্তি ও আনন্দে 
পূর্ণ অধ্যাত্মজ।৭ণ লাভ করি এবং তাহাই প্রত অমৃতত্ব । 
যাহারা দেহ, প্রাণ মনের অনিত্য সখ, দুঃখ, আবেগে ক্ষুব্ধ, 


সঞ্জয় উবাচ 

তং তথা কৃপয়াবিষটমস্রঃপূর্ণাকুলেক্ষণম্‌। 
বিষীদন্তমিদং বাকামুবাচ মধুসুদনঃ ॥১ 

১। সঞ্জয় উবাচ-_মধুন্থদন: (কু) তথা (উক্ত প্রকারে) 
ককপয়া ( কৃপা দ্বার ) আবিষ্টং ( আক্রান্ত ) অশ্রপূর্ণাকুলেক্ষণম্‌ 
(অশ্রপূর্ণাকুললোচন ) বিষীদন্তম্‌ (অবসন্নহদয় ) তম্‌ (তাহাকে) 
ইদং বাকাম্‌ (এই কথা) উবাচ (বলিলেন )। 

গীতা পরে যে দয়াকে দৈবী সম্পদ বলিয়া বর্ণনা করিবে, 
অর্জুনের এই রুপা তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। দয়ার 
প্রেরণায় মা্চষ প্রেম, জ্ঞান ও শান্ত শক্তির সহিত লোকের 
দুঃখ দূর করিতে, তুর্ব্বলকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হয়; 
কিন্ত অঞ্জুনের কৃপা এক প্রকার স্বার্থপরতা । আপনার 
লোককে হত্যা করিতে হইবে, এই ছুঃখেই অঞ্জ্রন কাতর, 
অবসন্ন। 


প্রীভগবান্ন 
কুতস্তা কশ্মলমিদং বিষটে, সং 
অনার্য্যজুষ্টমস্বৰ্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জ 


২। শ্রীভগবান উবাচ--হে অৰ্জ্জুন স্কটকালে) 
কুতঃ (কোথা হইতে) ইদং (এই ) কশ্মলম (মোহ) ত্বা 
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(তোমাকে) সমুপস্থিতম্‌ (প্রাপ্ত হইল)? [উহা] 
অনাধাজুষ্টঘ্‌ ( অনার্ধা জনোচিত ), অন্বৰ্গ্যম্‌ ( স্বৰ্গগতিরোধক ) 
অকীত্তিকরম্‌ ( অযশদ্ধর )। 


শ্রীরুফের এই প্রশ্ন হইতেই বুঝা যায় যে, অর্জ্জুনের কৃপা 
দেবোচিত দয়া নহে । তাহা তাহার বীর ক্ষত্রিয়-স্বভাব হইতে 
পতন । তাই শ্রীরুষ্ণ তাহাকে অতি তীব্র ভাষায় তিরস্কার 
করিতেছেন। 


ক্লৈব্যং মাম্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে । 
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ববল্যং ত্যক্তেোতিষ্ঠ পরন্তপ ॥৩ 


৩। [হে] পার্থ! ক্লৈবাং ( পৌরুষহীনতা ) মাস্ম গমঃ 
(প্রাপ্ত হইও না) এতং (ইহা) ত্বয়ি (তোমাতে) ন 
উপপদ্যতে ( উপযুক্ত হয় না); হে পরস্তপ ( শক্রমদ্দি ) ক্ষুদ্রং 
হৃদয়দৌৰ্লাং ( ক্ষুদ্ৰ হৃদয় দৌর্বল্য ) তাক্ত! (ত্যাগ করিয়া ) 
উত্তিষ্ঠ (উথ্থান কর )। 

অঞ্জনের রুপা তাহার মন ও ইন্দ্রিয়ের কাতরতা, রক্ত- 
পাত করিতে পরাত্মখতা। যে সকল মহুধা এখনও নীচের 
স্তর রহিয়াছে, তাহ পক্ষে এইরূপ কাতরতা কল্যাণকর ; 

'ংহদ্মহীন নিষ্ঠর হইয়া উঠিবে। 
কিন্তু ইহা, তু পীরের উপযুক্ত নহে। যে-মহান্‌ 
1 [ঠা উপর ছে আত্মকপার 


3° শ্রীমন্তগবদ্‌ গীতা 


অজ্ঞুন উবাচ 
কথং ভীগ্রমহং সংখ্যে দ্ৰোণঞ্চ মধুসুদন । 
ইযুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পুজাহ্ণাবরিসুদন ॥৪ 


৪1 অঞ্জন উবাচ হে] মধুস্থদন ! অহং (আমি) 
কথং (কেমন করিয়া) সংখো (যুদ্ধে) ভীগ্মং ফ্রোণং চ 
প্রতি ( ভী্ম ও ড্রোণকে লক্ষা করিয়া) ইযুভি: (বাণ 
সমূহের দ্বারা ) যোংস্তামি (যুদ্ধ করিব)? [হে] অরিস্থদন 
(শক্রমর্দ্ন) । [তাহারা দুইজনে যে] পৃ্জাহৌ (পূজার যোগ্য) । 

আধুনিক মনোভাবের বশে যাহারা বলেন যে, গীতা 
কেবল নিঃস্বাথভাবে কর্তব্য ( ৷৷ ) পালন শিক্ষা দিয়াছে, 
তাহারা গীতার ভুল ব্যাখ্যা করেন। যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, 
কর্ণব্য। কিন্তু গুরুকে আঘাত করা সকলের পক্ষেই অধর্শ্ম। 
এই ধৰ্ম্মবিরোধের, কর্তব্যবিরোধের সমাধান না হইলে 
অঞ্জুনকে শুধু কর্তব্য পালন করিতে বলিলে কি হইবে? 
তিনি কোন্‌ কর্তব্য পালন করিবেন? বস্তুত: গীতার শিক্ষা 
হইতেছে__সকল কর্তবা (uty), সকল ধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া 
একমাত্র ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া; সাধারণ নৈতিক সাত্বিক 
জীবন ছাড়াইয়া উঠিয়া দিব্য অধ্যাত্ম জীবন লাভ করা। 


গুরূনহত! হি মহানুভাবান-. 
শ্রেয়ো ভোক্ত,ং ভৈক্ষ্যমপীহ লে, 
হত্বা্থকামাংস্ত গুরূনিহৈব রি 
ভু্মীয় ভোগান্‌ রুধিরপ্রদিষ্ধান্‌ ॥৫ 
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£1 মহান্ভাবান্‌ ( মহান্থভব ) গুরূন্‌ (গুরুজনদিগকে ) 
অহতা সি (বধ না করিয়া) ইহ লোকে (এই সংসারে ) 
ভৈক্ষাম্‌ অপি ( ভিগ্ষীরও ) ভোক্ত,ং ( ভোজন করা ) শ্রেয়ঃ 
(শ্রেয় ।। তু (কিন্ত) গুরূন্‌ হত্বা ( গুরুজনদিগকে হত্যা 
করিয়া । ইহ এব (এই সংসারেই ) রুধির প্রদিপ্ধান্‌ (রক্তমাখা) 
অর্থকামান্‌ ( অর্থকামরূপ ) ভোগান্‌ ( ভোগসমূহ ) তীয় 
(ভোগ করিতে হইবে )। 

অর্জ্জুনের মন ও ইন্দ্রিয়িসকল যুদ্ধে রক্তপাত করিতে এবং 
তাহার ফলম্বরূপ ভোগসকল গ্রহণ করিতে বিমুখ । 


ন চৈতদ্বিন্নঃ কতরম্নো গরীয়ো 
যদ্বা জয়েম যদি বা নো৷ জয়েয়ুঃ ৷ 
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম- 
স্তেহবস্থিতাঃ প্রমুখ ধার্তরাষ্ট্রাঃ ॥৬ 

৬। এতহ চ (ইহাও) ন বিদ্ুঃ (জানি না) কতরং 
(কোনটি ) নঃ (আমাদের পক্ষে) গরীয়ঃ (শ্রেষ্ঠ), যং বা 


(ষদি বা) জয়েম (আমরা জয়লাভ করি) যদি বা (অথবা) 
নঃ (আমাদিগকে ) জয়েঘুঃ (উহ্বারা জয় করে ); যান্‌ এব 


(যাহাদিগকে) হয যা) ন জিজীবিষামঃ ( বাচিয়া 
থাকিতে চাড়ি (বং ৩: এনানরাষ্টরা (সেই ধৃতরাষ্রপু্র- 
সন্মুখে ) অবস্থিতাঃ ( দণ্ডায়মান 


হইয়া উঠিবে, তাই অঞ্জুনের হৃদযও এই যুদ্ধে বিমৃখ। 


৪২ শ্রীমন্তগবদ্‌ গীতা 


কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ 

পৃচ্ছামি ত্বাং ধৰ্ম্মসংমূড়চেতাঃ। 
যচ্ছে যঃ স্যান্নিশ্চিতং ক্রহি তন্মে 
শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্‌ ॥৭ 


৭। কাপণ্য-দোযোপহত-স্বভাব: ( দীনতাবশে আমার 
প্রকৃত বীরোচিত স্বভাব অভিভূত ) ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ ( আমার 
সমগ্র চিত্ত ধর্মাধন্ম নির্ণয়ে বিমূঢ় ); [আমি] ত্বাং (তোমাকে) 
পৃচ্ছামি (জিজ্ঞাসা কবিতেছি ), যৎ (যাহা) মে (আমার) 
শ্রেয়; শ্যাৎ ( শ্রের হয়) তত (তাহা) নিশ্চিতং (নিশ্চিতরূপে) 
ক্রহি (বল); অহং (আমি) তে ( তোমার ) শিষ্ঃ, ত্বাং 
প্রপন্নম্‌ (তোমার শবণাগত ); মাং (আমাকে ) শাধি 
(জ্ঞানালোক প্রদান কর্‌ )। 


ধৰ্ম্ম শব্দের মূল অর্থ হইতেছে ধাহাকে ধর যায়, যে নীতি 
বা আদর্শ অবলম্বন করিয়া মানুষ কর্ম করিতে পারে। 
অঙ্ছনের সর্ববতোমূখী গভীর অবসন্তার মূলত এই যে, 
তাহার সমগ্র চেতনা বিভ্রান্ত হইয়! পড়িয়াছে। তিনি ধর্ম 
সম্বন্ধে বিমৃঢ় কোন্‌ নীতি by তিনি কশ্ম করিবেন 
তাহা খুঁজিয়া পাইতেছেন ন্‌ * ম্যায় যাহাদের 
কশ্মী-প্রকৃতি তাহাদের স্ব ইহটি বড় সঙ্কট আর 
কিছুই নাই। তিনি নিশ্চিতভাবে 3 "ত পারেন 
এইরূপ একটা ধৰ্ম্ম বা নীতির জন্ঘই ডিন. - প শ্রীরুষের 
শরণাপন্ন হইলেন । 


দ্বিতীয় অধ্যায় 3৩ 


ন হি প্রপশ্ঠামি মমাপনু্যাৎ 
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দরিয়াণাম্‌ । 
অবাপ্য ভূমাবসপতুযুদ্ধং 

রাজ্যং স্থরাণামপি চাধিপত্যম্‌ ॥৮ 


৮। ভূমৌ ( পৃথিবীতে) অসপত্বম্‌ ( প্রতিহ্বন্দি-হীন ) 
খন্ধং ( সমৃদ্ধ) রাজাৎ (রাজ্য ) স্থরাণামপি আধিপতাং চ 
(দেবতাদিগেরও আধিপতা ) অবাপা ( পাইয়াও ) যৎ (যাহা) 
মম (আমার) উক্দ্রিয়াণাম্‌ ( ইন্দরিয়গণের ) উচ্ছোষণং 
€ শোষক, শুদ্কারক ) শোকম্‌ (শোককে ) 'অপন্গ্যাৎ 
{ দূর করিতে পারে) [তাহা] নহি প্রপশ্ামি ( দেখিতে 
পাইতেছি না)। 

তাহার উপর যে মহান্‌ কম্মের ভার অর্পিত হইয়াছে, 
অঙ্ছুন তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতেছেন দেবোচিত করুণার 
প্রেরণায় নহে; পরস্ত 'যে শোকে তাহার ইন্দ্রিযগণ পধ্যস্ত 
শুক হইয়া উঠিয়াছে তাহা! কিসে নিবৃত্ত হইবে তিনি খু'জিয়া 
পাইতেছেন না। নিজের দুঃখে এইরূপ কাতরতা ক্ষত্রিয়বীরের 
একাস্ত অযোগ্য । 


EN উবাচ 
রং গুীকেশঃ পরন্তপঃ | 
; গোবিন্দমুক্তা তুষ্ণীং বতুব হ ॥৯ 
বাচ পরস্তপ: (শক্রতাপন ) গুড়াকেশঃ 
(ক্ষিতনিত্র অৰ্জ্জুন ) হৃষীকেশং (ভ্রীরু্চকে ) এবম উক্ত 


38 শ্রীমপ্তগবদ্‌ গীতা 


(ইহা বলিয়া ), গোবিন্দম্‌ ( গোবিন্দকে ) ন যোংস্তে ( আমি 
যুদ্ধ করিব না) ইতি উক্ত ( এই কথা বলিয়া) তুষ্ণীং বভূব 
হ (নীরব হইলেন )। 

অঙ্ছুন শ্রীরু্চের তিরস্কার মাথা পাতিয়া লইলেন, 
স্বীকার করিলেন যে মোহের বশে তিনি তাহার ক্ষত্রিয়- 
স্বভাব হইতে ভ্ৰষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু তাহার আদেশ 
পালনে অস্বীকৃত হইলেন, নিজের দুর্বলতা ছাড়িতে 
চাহিলেন না। 


তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসম্সিব ভারত। 
সেনযোরুভয়োমধ্যে বিমীদন্তমিদং বচঃ ॥১০ 


১০। [হে] ভারত ( ভরত-বংশ-জাত ধূৃতরাষ্ট্র)!' 
হৃষীকেশ: | খ্ররুঞ্ণ ) প্রহসন ইব ( যেন হাসিতে হাসিতে ) 
উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে ( উভয় সৈন্যের সন্ধিস্থলে ) বিষীদস্তং 
(বিষাদাপন্ন ) তং (তাহাকে ) ইদম্‌ বচঃ ( এই বাক্য ) উবাচ 
(বলিলেন )। 

সাধারণ মানুষ ধন্মাধন্ম কর্তব্যাকর্তব্যের যেসব আদর্শ 
বা নীতি অনুসরণ করিয়া কর্শ্ম করে অঙ্ছুন সেসবে সম্পূর্ণ 
আস্থা হারাইয়াছেন-__ইহা পরীক্ষা করিয়া লইয়া শ্রীকৃষ্ণ যে 
উপদেশ দিতে অগ্রসর হইলেন চি ।ত্ণত্মা ও আভ্যন্তরীণ 
অবস্থা সম্বন্ধেই শিক্ষা আছে, “.কন্ত ১, *যে কর্মের একটা 
স্থল নীতি বা ধন্ম চাহিয়াছিলেন তাহা *স্ড় প্রীরুষ্ণ চান 
যে, তাহার প্রিয় সথা ও শিষ্য সকল ধর্ম 'ত নাগ করিয়া 
সজ্ঞানে ভগবানের মধ্যে বাস করুক ১  পপ্রী ভাগবত 
চৈতন্য হইতেই সকল কর্ম করুক । 


দ্বিতীয় অধ্যায় ৪৫ 
শ্রীভগবাহ্ু বাচ 
-অশোচ্যানন্থশোচন্তং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে। 
'গতামূনগতাসূংস্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১ 


৯১। শ্রীভগবান্‌ উবাচ (বলিলেন )_ত্বং (তুমি) 
অশোচ্যান্‌ (যাহাদের জন্য শোক করা উচিত নহে) 
অন্বশোচঃ (তাহাদের জন্য শোক করিতেছ ), প্রজ্ঞাবাদান্‌ 
চ ( আবার জ্ঞানীর ন্যায় কথা) ভাষসে ( বলিতেছ ); 
পণ্ডিতা: ( পণ্ডিতেরা) গতাস্থন্‌ (মুত) অগতাস্থন্‌ চ 
(ও জীবিত), ন অনুশোচস্তি (কাহারও জন্য শোক 
করেন না )। 

অৰ্জুন দেহের জীবন ও মৃত্যু সহ্বন্ধে এমনভাবে কথা 
বলিয়াছেন যেন এই সবই পরম সূত্য। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ 
দেখেন যে, ' খ ও মৃত্যু আত্মার অনন্ত জীবনে সাময়িক 
ঘটনা মাত্র; অতএব তাহারা জীবিত বা মৃত কাহারও জন্য 
শোক করেন না। 


ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ। 
ন চৈব ন ভবিষ্যুঞঞসর্বেব বয়মতঃপরম্‌ ॥ ১২ 

১২। রেসি জ।তু (কখনও ) ন তু আসম্‌ 
(ছিলাম নাঞ্ার্ = ( :] (তুমি ছিলে না), ইমে 
জনাধিপা! নৃপতিপণ) ন [ আসন্‌ ] (ছিলেন না), 
[ ইতি ] (ইহা সত্য নহে ); অতঃ পরং চ (ইহার 
পরেও ) ন ভবিশ্যামঃ (থাকিব না) [ ইতি ] ন এব 
'(তাহাও নহে) । 


৪৬ শ্মন্তগরদ্‌ গীতা 


আত্মাই আমাদের প্রকৃত সত্তা, দেহ নহে। যেসব 
রাজাদের আসন্ন মৃত্যুর কথা ভাবিয়া অঞ্জন শোককাতর 
তাহারা এই জন্মের পূর্বেও মানবদেহে ছিলেন, পরেও 
থাকিবেন। 


দোহনোহন্মিন্‌ যথ৷ দেহে কৌমারং যৌবনং জরা । 
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিধীরস্তত্র ন মুহৃতি ॥১৩ 

৯৩। যথা (যেমন ) দেহিনঃ ( দেহীর, আত্মার ) 
অশ্মিন্‌ দেহে (এই দেহে ) কৌমারং যৌবনং জরা ( কৌমার, 
যৌবন, বার্ধক্য ), তথা ( সেইরূপ ) দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ ( এক 
শরীর ত্যাগের পর অন, দেহলাভ )$ তত্র (তাহাতে ) ধীর: 
(ধীর মনীষী ) ন মুহৃতি (বিচলিত ও বিমৃঢ় হন না)। 

চিন্তাশীল শাস্ত জ্ঞানী ব্যক্তি জন্ম, মৃত্যু, দুঃখ প্রভৃতি 
বাহ্‌ ঘটনার পশ্চাতে যে সত্য রহিয়াছে তাহাই দেখেন, 
এবং সেই জন্ত অজ্ঞানান্ধ প্রকৃতির বাসনা-কামনায় বিচলিত 
না হইয়া মানবজীবনের যাহা প্রকৃত লক্ষ্য তাহাই অনুধাবন 
করেন। সেই সত্য হইতেছে এই যে, পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু 
স্থখ-ছুঃখের সুদীর্ঘ যাত্রার ভিতর মানুষ নিজেকে 
অমৃতত্বের জন্য প্রস্তুত করিয়া তুড়ি* ২ দ্য 


মাত্রাম্পর্শাস্ত কৌন্তেয় শতোফন্খছুত সঃ 
আগমাপায়িনোহনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষ্স প রগ 10১৪ 


১৪। [হে] কৌন্তেয়! মাত্রাস্ট।৭।, ও { ইন্দিয়ের 
সহিত বিষয়ের সংস্পর্শ ই) শীতোষ্ণন্খদুঃখদাঃ ( শীত ও উষ্ণ, 


দ্বিতীয় অধ্যায় "৪৭ 


স্থধ ও দুঃখ প্রদান করে), আগমাপায়িনঃ অনিত্যা 
(আসে ও যায়; তাহারা অনিত্য, ), [হে] ভারত! তান্‌ 
(তাহাদিগকে ) তিতিক্ষম্ব (সহ কর)। 

তিতিক্ষা অর্থাৎ সহ করিবার দৃঢ় স্বল্প ও শক্তি । 
সংসারের অনিত্য শোক ও দুঃখ, কাম ও ক্রোধের বেগ 
ধীরভাবে সহ করা অভ্যাস করি তে হইবে, ক্রমে আর তাহারা 
আমাদিগকে কিছুমাত্র ব্যথা দিতে পারিবে না। আমাদের 
অভন্তরস্থ শান্ত শাশ্বত আত্মা যেমন সংসারের সকল স্থথ ও 
ছুঃখের স্পর্শ জ্ঞান ও শাস্ত সমতার সহিত গ্রহণ করেন, মুক্ত 
ব্যক্তিও সেইরূপ করিতে সমর্থ হইবেন। 


যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ। 
সমছুঃখন্থখং ধীরং সোহমৃতত্বায় কল্পতে ॥১৫ 
* ১৫। [হে] পুরুষর্ষভ (পুরুষসিংহ)! এতে (শীতোষ্ণাদি) 
সমদুঃখ-স্থখং ধীরং (ছুঁখ-স্থখে ) সমভাবাপন্ন ও ধীর) 
যং পুরুষং (যে পুরুষকে ) ন ব্যথয়স্তি ( ব্যথিত করে না) 
সঃ (তিনি) অমৃতত্বায় (অমৃতত্ব লাভের জন্য ) কল্পতে 
(যোগ্য হন)। 

দেহের মৃত্যুর পৃশ, রর্ভ্মান থাকাই অমৃতত্ব নহে; সকল 
মানুষই এইরূপ বর্ত্খন এক । সামাদের দেহ ও মনের 
উদ্ধে যে ক্রু রহিয়াছে, যখন আমরা সেই আত্মাকে 
অবগত ং তাহার মধ্যে বাস করি, তখন আমরা 
জন্ম-মৃত্যু ঝি উর্ধে উঠিয়া দিব্য জ্যোতি, শক্তি ও আনন্দে 
পূর্ণ অধ্যাত্মজাখনী লাভ করি এবং তাহাই প্রক্কত অমৃতত্ব। 
যাহার! দেহ, প্রাণ, মনের অনিত্য স্থখ, দুঃখ, আবেগে ক্থৰ, 


৪৮ শ্রীমন্তগবদ্‌ গীতা 


বিচলিত হয়, তাহারা এই পরম শ্রেয় অমৃতত্ব লাভের যোগ্য 
হইতে পারে না। 


নাসতো বিদ্যতে ভাবে! নাভাবো বিদ্াতে সতঃ। 
উভয়োরপি দৃষ্টোহস্ত স্বনযোস্তত্বদর্শিভিঃ ॥১৬ 
১৬। অসতঃ (অসৎ পদার্থের ) ভাবঃ ( অস্তিত্ব) ন 
বিদ্যতে (নাই ), সতঃ ( সং অর্থাৎ যাহা বাস্তবিকই আছে 
এইরূপ পদার্থের) অভাবঃ (বিনাশ ) ন বিদ্যতে ( নাই); 
তু তবদশিভিঃ (কিন্ত তত্বদশিগণ কৰ্তৃক ) অনয়োঃ উভয়োঃ 
. অপি (এই উভয়েরই ) অন্তঃ দৃষ্টঃ (অস্তঃ দৃষ্ট হইয়াছে) । 


অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ববমিদং ততম্‌। 
বিনাশমব্যয়স্তাস্ত ন কশ্চিৎ কর্তূমহতি ॥১৭ 

১৭। যেন (যে আত্মার দ্বারা) ইদং সর্বং (এই সব 
জগৎ) ততং (বিস্তৃত হইয়াছে), ত তু ( তাহাকে কিন্তু ) 
অবিনাশি (বিনাশ রহিত). বিদ্ধি ( জানিও ); কশ্চিং 
(কেহই) অন্য অব্য়স্ত (এই অক্ষয় আত্মার) বিনাশ" 


কর্ভূম্‌ (বিনাশ করিতে ) ন অর্থতি (সমর্থ হয় না)। 
মৃত্যু বলিয়া কোন জিনিষ বষ্ুয়াকারণ দেহেরই ধ্বংস 
হয় কিন্তু দেহই মাহষ নহে, বাস্তবিক আছে. 


সং, তাহা কখনও লুপ্ত হয় না; ঠিক তো, ১ যাহা অসং 
যাহা বাস্তবিক নাই, তাহা কখনই আবি) বইতে পাচ 
না। আত্মা আছে এবং কখনই বিনষ্ট ৪ গুশারে না- 
কেবল যে-সব রূপের মধ্যে ইহা আবির্ভ, “হয়” তাহাদেরই 
“পরিবর্তন হয়। এই যে সৎ ও অসতের বিরোধ, কোন 


দ্বিতীয় অধ্যায় ৪৯ 


জিনিষ বর্তমান রহিয়াছে, কোন জিনিষ বিনষ্ট হইতেছে 
বলিয়া আমাদের মনের সম্মুখে প্রতীয়মান হইতেছে, ইহা 
অজ্ঞান; কিন্তু ধাহাঁরা আত্মোপলন্ধি করিয়াছেন, দেখিয়াছেন 
যে এক অবিনাশী আত্মাই এই বিশ্বরূপে প্রকট হইয়াছে, 
তাহাদের নিকট এই বিরোধের অস্ত হুইয়াছে। 


অন্তবন্ত ইমে দেহ! নিত্যন্যোক্তাঃ শরীরিণঃ। 
অনাশিনোহপ্রমেয়স্য তম্মাদ্‌ যুধ্যস্ব ভারত ॥১৮ 

১৮। নিত্যশ্ত অনাশিনঃ অপ্রমেয়স্ত শরীরিণঃ (নিতা 
অবিনাশী অপ্রমেয় আত্মার ) ইমে দেহাঃ (এই সমস্ত দেহ) 
'অস্তবস্তঃ ( বিনাশশীল ) উক্তাঃ (কথিত হইয়াছে ); তন্মাং 
( অতএব ) [হে] ভাবত! যুধান্ব ( যুদ্ধ কর)। 

ত্র দেহেরই বিনাশ হয়, কিন্তু যিনি এই দেহকে 
অধিকার করিয়া রহিয়াদ্বেন, ব্যবহার করিতেছেন তিনি অনস্ত, 
অপ্রমেয়, শাশ্বত, অবিনাশী। 


_য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্‌। 
উভে৷ তৌ ন বিজানীৃতা নায়ং হস্তি ন হন্যতে ॥১৯ 


১৯। উন না) রর (হস্তা) 
বেত্তি (মনে করেন ), যঃ চ (এবং যিনি ) এনং ( ইহাকে ) 
সৃতং (বিনষ্ট) মন্ততে (মনে করেন ), তৌ উভৌ (তাহারা 
উভয়েই ) ন বিজ্ঞানীতঃ (জানেন না) অয়ং ন হস্তি ন হন্ততে 
৭ (ইহা হননও করে না হতও হয় না)। 
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ন জায়তে অিয়তে বা কদাচি- 
ন্নায়ং ভূহা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ। 
অজো| নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো 
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥২০ 


২০। অয়ং (এই আত্মা) কদাচিৎ (কখনও) ন 
জায়তে ( উৎপন্ন হয় না ) বা ন মিঘতে (বা মরে না), ভূত্বা বা 
(বা উৎপন্ন হইয়া) ভূয়ঃ (পুনরায়) অভবিতা (বিনাশ প্রাপ্ত হয়) 
[ইতি] ন (ইহা নহে ); অজঃ (অজাত) নিত্যঃ (নিতা) 
শাশ্বতঃ ( শাশ্বত ) পুরাণ: (পরিণাম শূন্য) অয়ং ( এই আত্মা ) 
শরীরে হন্টমানে (শরীর হত হইলে) ন হন্যতে (হত হয় না)। 

শরীরের বিনাশ কবিয়া আত্মার বিনাশ করা যায় না। 
অজ্ভন যে ভীম্ম ছোণাদিকে বধ করিতে হইবে বলিয়া শোক 
করিতেছেন, হাঁহা নিতান্ত, অজ্ঞান। 
বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়মূ। 
কথং ্ পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হস্তি কম্‌ ॥২১ 

১ যঃ (যেব্যক্তি) এনম্‌ ( ইহাকে ) অবিনাশিনং 
নির্ভাং অজং অবায়ং বেদ ( অবিনাশী নিত্য অজ অক্ষয় বলিয়া 
জানেন ) [ হে ] পার্থ। সঃ পুরুষ; (সেই পুরুষ ) কথং (কি 
প্রকারে ) কং (কাহাকে ) ঘার্হাীত ( বধ করান ) [ অথবা ] 
কং হস্তি (কাহাকে বধ করেন)? 

যখন আমরা নিজদিগকে এই অবিনাশী আত্মা বলিয়া 
জানিতে পারি তখন আর নিজদিগকে হত বা হস্তা বলার 
কোন অর্থ ই থাকে না। 


দ্বিতীয় অধ্যায় ৫১ 


বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় 
নবানি গৃহ্থাতি নরোহপরাণি। 

তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা- 
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥২২ 


২২ যথা (যেমন) নরঃ (মনসা) জীর্ণানি ( জীর্ণ) 
বাপাংসি ( বগ্ধ সকল ) বিহায় (পরিত্যাগ করিয়া) অপরাণি 
( অন্য ) নবানি (নৃতন ) [ বস্ত্র] গৃহাতি (গ্রহণ করে) তথা 
(সেইরূপ) দেহী ( আত্মা) জীর্ণানি শরীরাণি ( জীর্ণ শরীর 
সকল) বিহায় (ত্যাগ করিয়া) অন্যানি (অন্য) নবানি 
(নৃতন ) [ শরীর ] সংযাতি | প্রাপ্ত হয়)। 

যে দেহ জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে তাহা পরিত্যাগ করিয়া 
দেহের অধিবাসী আত্মা নৃতন দেহ লইয়া নৃতন জীবন আরম্ভ 
করিবে ইহাতে শোক করিবার কি জ্াছে? ভয়ে কুষ্টিত বা 
শিহরিত হইবার কি আছে? 
নৈনং ছিন্দস্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। 

ন চৈনং ক্রেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩ 

২৩। শস্ত্াণি (শস্ত্রসমূহ ) এনং (এই আত্মাকে) ন 
ছিন্দন্তি ( ছেদন করে না ), গ্‌ঞ্নুকঃ ( অগ্নি) এনং ন দহতি 
(ইহাকে দগ্ধ করে না), আপকট (জলও ) এনং ন ক্লেদয়ন্তি 
(ইহাকে আরজ করে না), মারুতঃ ( বায়ু) [ইহাকে] ন 
শোষয়তি (শু করে না)। 

স্থূল দেহই শস্াদির দ্বারা বিদ্ধ হয়, বিকৃত হয়, আত্মা 
নহে। জ্ঞানীর! এই বাহু দৃশ্যে প্রতারিত হন না। 


৫২ শ্রীমন্তগবদ্‌ গীতা 


অচ্ছেদ্যোহয়মদাহ্হোইয়মক্রেছ্যোহ শোষ্য এব চ। 
নিত্যঃ সর্ববগতঃ স্থাণুরচলোহয়ং সনাতন ॥ ২৪ 

২৪। অয়ম্‌ (এই আত্মা) অচ্ছেছ্য। অয়ং অদাহঃ 
অয়ম্‌ অক্লেন্: অশোস্বঃ চ এব। অয়ং নিত্য: সর্বগতঃ 
(সর্বব্যাপী) স্থাণু:  (দৃঢপ্রতিষ্ঠ) অচল: সনাতন: 
(শাশ্বত )। 

দৃঢপ্রতিষ্ঠ অচল সৰ্ব্বব্যাপী এই আত্মা চিরকাল আছে, 
চিরকাল থাকিবে। 


অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকাৰ্য্যোহ য়মুচ্যতে । 
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমৰ্হঁসি ॥২৫ 

২৫ । অয়ম্‌ (এই আত্মা) অব্যক্ত: ( অপ্ৰকটিত ), 
অয়ম্‌ অচিস্তাঃ, অয়ম্‌ অবিকাধ্যঃ (বিকার রহিত) উচ্যতে 
(কথিত হয়)। তন্মা্ৎ ( অতএব ) এনং ( এই আত্মাকে ) 
এবং (এই প্রকার ) বিদিত্বা ('জানিয়া) অহুশোচিতুং ন 
অহসি ( তোমার শোক করা উচিত হয় না)। 

আত্মা দেহের ন্যায় চক্ষ্রাদির গোচর নহে, তাহাকে 
মনের দ্বারা বিশ্লেষণ করা যায় ন!; প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ভোগী 
বস্তদকলের ন্যায় আত্মা পরিবর্তনশীল ও বিকারশীল নহে; 
অথচ ইহাই হইতেছে সেই সর্ব, সক্ষা মহত্তম, সকলের অতীত 
সত্য বস্তু, যাহাকে দেহ, প্রা মন, প্রকট করিতে, রূপ দিতে 
চাহিতেছে। 


অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্‌ । 
তথাপি ত্বং মহাবাহো। নৈনং শোচিতুমহসি ॥ ২৬ 


দ্বিতীয় অধ্যায় ৫৩ 


২৬। *অথ চ (আর ষদিই ) এনং ( এই আত্মাকে ) 
নিতাজাতং (নিত্য জন্মগ্রহণ শীল ) নিত্যং বা মৃতং ( অথবা 
নিত্য মরণশীল ) মন্তসে (মনে কর ), তথাপি হে মহাবাহো! 
ত্বং এনং শোচিতুম্‌ ন অহ'সি ( ইহার জন্ত তোমার শোক করা 
উচিত নয়)। 

বস্তুতঃ আমাদের প্রকৃত সত্তা হইতেছে বিরাট, অনন্ত, 
জন্ম-মৃতার অতীত। কিন্তু যদি এইরূপই না হইত, তাহা 
হইলেও মানুষের মৃত্যুর জন্য শোক করা উচিত নহে। 


জাতস্য হি প্রবো মৃত্যু ধর্ণবং জন্ম মৃত্য চ। 


তম্মাদপরিহাধ্েহর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭ 

২৭। হি (যেহেতু) জাতন্ত (জাত ব্যক্তির ) মৃত্যুঃ 
(মরণ ) ধ্রুবঃ (নিশ্চিত) মৃত্য চ (মবৃতেরও) জন্ম ধ্রবং 
(নিশ্চিত); তন্বাৎ (সেই হেতু) অপরিহার্ধে অর্থে 
(অবশাভ্তাবী বিষয়ে) ত্বং শোচিতুম্‌ ন অর্থসি ( তোমার 
শোক করা উচিত নয় )। 

জীবের আত্মবিকাশের জন্যই পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মৃত্যু 
অপরিহাধ্য। 


অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যস্ট্মধ্য'নি ভারত। 
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিবেদন! ॥ ২৮ 

২৮। [ হে ] ভারত ! ভূতানি (জীবসকল ) অবাক্তা- 
দীনি (আদিতে অব্যক্ত ) ব্যক্তমধ্যানি ( মধ্যাবস্থায় ব্যক্ত ) 
অব্যক্তনিধনানি এব ( সেইরূপ বিনাশের পর আবার অব্যক্ত ) 
তত্র (তাহাতে ) কা পরিবেদনা ( শোক কি?)। 


৫৪ শ্রীমন্তগবদ্‌ গীতা 

রোগ-শয্যা বা রণক্ষেত্র যেইখানেই মৃত্যু হউক না কেন 
তাহাতে কোন ভীষণ বা যন্ত্রণাদায়ক অসস্থাত্তর হয় না, মাহ্থষ 
কেবল বাক্ত অবস্থা হইতে অবাক্ত অবস্থায় যায়, সাময়িক 
ভাবে চক্ষু কর্ণাদি ইন্জ্িয়ের অগোচর হয় মাত্র, কিন্তু বর্তমান 
থাকে, এবং যে অবস্থায় থাকে, তাহা বর্তমান জীবন অপেক্ষা 
কোনরকমেই অস্থখের অবস্থা নহে। পরলোকে কিছুকাল 
বিশ্রামলাভ করিয়া মানুষ আবার তাহার বিকাশোপযোগী 
নৃতন জন্ম নৃতন দেহ গ্রহণ করে। অতএব কাহার৪ 
মানুষের মন ও ইন্জিয়দকল যে বিকল হইয়া উঠে ইহা 
নিতান্ত অজ্ঞান অন্ধ স্নায়বিক কাতরতা ভিন্ন আর কিছুই 
নহে। 


[প্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯ 

৯। কশ্চিৎ (কেহ) এনম্‌ (এই আত্মাকে, এই 
ভগবানকে ) আশ্চর্য্যবং পশ্যতি ( আশ্চর্ধ্যময় বলিয়া 
গথৈব চ ( সেইরূপন. অন্তঃ (অন্ত কেহ ) আশ্চর্্যবৎ 
বশ্চধ্যময় বলিয়া বর্ণনা করেন ), অন্তঃ চ (আবার 
এনম্‌ (ইহাকে ) আশ্চর্ধ্যবৎ শৃণোতি ( আশ্চধ্যময় 
ন করেন ), কশ্চিং চ (কেহু বা) শ্রত্থা অপি এব 
শর নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াও ) এনং ( ইহাকে ) 
জানিতে পারে না )। 


দ্বিতীয় অধ্যায় ৫৫ 


কৈবল্যাত্মক পরম সত্তাকে কোন মানব মনই এ পধাস্ত 
জানিতে পারে নাই। জগৎ ইহাকেই ঢাকিয়া রাখিয়াছে, 
ইহাই দেহের অর্থীশ্বব, সমস্ত জীবন ইহারই ছায়ামাত্র, জীব 
যে দেহের মধ্যে আবিড়তি হইতেছে, আবার মৃত্যুর সময় 
ইহাকে ছাড়িয়া যাইতেছে, এ-সব এ পরম সত্ভারই 
আত্মপ্রকটনের গৌণ ঘটনা মাত্র। 


দেহী নিত্যমবধ্যোহয়ং দেহে সর্বস্য ভারত। 
তন্মাৎ সর্ববাণি ভূতাণি ন ত্বং শৌচিতুমর্সি ॥৩০ 

৩০। [হে] ভারত! অয়ং (এই) দেহী (আত্মা) 
সর্বশ্ত (সকলের ) দেহে (শরীরে ) নিত্য অবধ্যঃ (নিত্য 
অবধ্য ); তন্মাং (সেই হেতু) ত্বং সর্ধানি ভৃতানি 
শোচিতুম্‌ ন অহ'সি (কোন জীবের জন্তই তোমাব শোক 
করা উচিত নহে )। 

কেবল একটি জ্রিনিষই সত্য, সেই সত্যের আলোকেই 
আমাদিগকে জীবন যাপন করিতে হইবে_-এক অনন্ত 
অদ্বিতীয় আত্মা মানবাত্মার্ূপে বহিভূ্ত হইয়া অমৃতত্বের 
দিকে চলিয়াছে, এই মহান্‌ যাত্রাপথে জন্ম ও মৃত্যু হইতেছে 
পথের অঙ্ক, পরলোক হইতেছে বিআমের স্থান, সংসারের 
সকল সুখদুঃখ হইতেছে Ee হইবার, জীবন সংগ্রামে 
জয়-লাভ করিবার, অমৃতত্বলাভের যোগ্য হইবার উপায়মাত্র। 


স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমহসি। 
ধর্্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছে যোহ ন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥৩১ 
৩১। স্বধৰ্শ্মম অপি চ (স্বধ্শ্মের দিকে ব্বৃক্ষ্য 


৫৬ শ্রীমন্তগবদ্‌ গীতা 


( দেখিয়া ) বিকম্পিতৃম্‌ ন অহসি (তোমার কম্পিত হওয়া 
উচিত নহে), হি (কারণ) ধর্দ্যাং যুদ্ধাং ' ( ধর্শ্মযুদ্ধ 
অপেক্ষা ) ক্ষত্রিয়ন্ত ( ক্ষত্রিয়ের ) অন্য২ ( অন্য মহতরর ) শ্রেয়ঃ 
(মঙ্গল ) ন বিদ্যতে (নাই )। 

পীর, এতক্ষণ যে আত্মতত্ব শিক্ষা দিলেন তাহা দ্বারা 
শোক ও মোহ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, কিন্তু তাহাতে যুদ্ধ 
করার কোন কথা নাই । অজ্জনকে যুদ্ধ করিতে বলা 
হইতেছে কেন? তাহাকে যুদ্ধ করিতে হইবে কারণ ইহা 
তাহার স্বধশ্মের নির্দেশ, এইটিই তাহার পথ। ন্যায়ের জন্য, 
ধর্শ্মের জন্য অকুঠ্ঠিতভাবে যুদ্ধ করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম এবং 
ইহাতে তাহার পরম শ্রেয়: । 


যদৃচ্ছয়া চোপপনং স্বর্্ধারমপার্তম্‌। 
স্থখিনঃ কষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম_॥ ৩২ 

৩২। হে পার্থ! যদচ্ছয়া চ উপপন্নম্‌ (স্বয়ং আগত ) 
অপাবৃতম্‌ (মুক্ত) শ্বগদ্ধারম্‌ ( স্ব্গদ্বারস্বরূপ ) ঈদৃশং 
যুদ্ধং ( এই প্রকার যুদ্ধ) স্থখিন: ( স্থখী ) ক্ষত্রিয়াঃ ( ক্ষত্রিয়- 
গণই ) লভন্তে (লাভ করেন )। 

আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুতে জীবন শূন্য ও দুঃখময় হইবে 
বলিয়া অৰ্জ্জুন বিলাপ করিতেচ্ছিলন। কিন্ত ক্ষত্রিয়জীবনের 
প্রকৃত স্থখ কিসে? আত্মীয় স্বজন লইয়া আরামের জীবন 
যাপন ক্ষজিয়ের জন্য নহে, তাহার শ্রেষ্ঠ স্থখ হইতেছে এমন 
কোন ধর্মযুদ্ধ লাভ করা যাহাতে সে তাহার জীবন পাত 
করিতে পারে, অথবা জয়লাভ করিয়া বীরের মুকুট অঞ্জন 
করিতেথীরে। 


দ্বিতীয় অধ্যায় ৫৭ 
অথ চেহত্রমিমং ধন্দ্যং সংশ্রামং ন করিষ্যসি। 
ততঃ স্বধৰ্ম্মং কীর্ত্ডিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্ন্যসি ॥৩৩ 


৩৩। অথ চেং ( কিন্তু যদি) ত্বম্‌ (তুমি) ইমং (এই) 
ধন্মাং সংগ্রামং (ধর্মযুদ্ধ) ন করিয্যসি ( না করিবে ), তত 
(তাহা হইলে ) স্বধর্শং কীন্ধিং চ (স্বধৰ্ম্ম ও কীঠি ) হিত্বা 
(ত্যাগ করিয়া ) পাপং অবাপ্পাসি (পাপের ভাগী হইবে )। 

এ-সংসারে অনবরত ন্যায়ের সহিত অন্যায়ের, ধর্মের 
সহিত অধৰ্দ্মেব যুদ্ধ চলিতেছে; এই ছন্দ যখন রণক্ষোত্রে ভীষণ 
সংগ্রামে পরিণত হয় তখন যে ক্ষত্িয়বীর ন্যায়ের পক্ষে 
দাড়াইয়াছেন তাহার কম্পিত হইলে চলিবে না। তাহার 
কর্তবা ও ধশ্ম হইতেছে যুদ্ধ করা, যুদ্ধ ত্যাগ করা নহে; 
হতা করিলে তাহার পাপ হইবে নাচ হত্যা না করিলেই পাপ 
হইবে । 


অকীর্ডিাপি ভূতানি কথরিযাস্তি তেহব্যয়াম্‌ ৷ 
সম্তাবিতস্য চাকীত্তি ম'রণাদতিরিচ্যতে ॥৩৪ 


৩৪ ৷ অপিচ (আরও) ভূতানি (লোক সকল) তে 
(তোমার ) অবায়াম্‌ (চিরিস্থায়ী) অকীন্তিং ( অপযশ ) 
কথ়িষাস্তি (ঘোষণা করিবেক্উ সম্ভাবিতন্ত (প্রতিষ্ঠাবান 
পুরুষের ) অকীত্তিঃ ( অপযশ ) মরণাৎ (মৃত্যু অপেক্ষাও ) 
অভিরিচাতে ( অধিক হইয়া থাকে )। 

গীতার শিক্ষা মান-অপমান যশ-অপযশকে সমান জ্ঞান 
করিতে হইবে, কারণ এই সমতাই অধ্যাস্ম্জীবনের ভিত্তি 
কিন্তু এখনও গুরু সেই উচ্চ শিক্ষার অবতারণা করে 


৫৮ শ্রীমন্তগবদ্‌ গীতা 
তৎকালে ক্ষত্রিয়ধর্শ্মের যে সামাজিক আদর্শ প্রচলিত ছিল 


তদঙমুসারে তিনি অর্জ্জনের আপত্তি সকল খণ্ডন 
করিতেছেন। 


ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ। 
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতে ভুত্বা যাস্যসি লাঘবম্‌ ॥৩৫ 
৩৫। মহারথাঃ ( মহাবীরগণ ) ত্বাং ( তোমাকে ) 
ভয়াৎ (ভয়বশতঃ ) রণাৎ (যুদ্ধ হইতে) উপরতং (নিবৃত্ত ) 
মংস্তন্তে (মনে করিবেন ), ত্বং ( তুমি ) যেষাং (খাহাদের ) 
বহুমতঃ (অতিশয় সম্মানিত) ভূতা চ (হইয়াও) লাঘবং 
€ লঘুতা ) যাস্তসি (প্রাপ্ত হইবে )। 
যাহারা বহুমান্ত নেতা তাহারা যদি ভীরুত৷ ও দুর্বলতার 
পরিচয় দেন তাহা হইলে সমগ্র সমাজের নৈতিক আদর্শ ক্ষু্ণ 
করা হয়। 


অবাচ্যবাদাংশ্চ বহুন্‌ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ। শং 
নিন্দস্তস্তব সামধ্যং ততে ছুঃখতরং নু কিম ॥৩৮ 

৩৬। তব অহিতাঃ চ (তোমার শক্রগণও ) তব 
(তোমার ) সামর্থ্যং (সামধ্য,) নিন্দস্তঃ (নিন্দা করিয়া) 
বহ্থন্‌ (অনেক ) অবাচ্যবাদ€ (অকথা কুকথা) বদিয্ব্তি 
( বলিবে ) ততঃ ( তাহা অপেক্ষা ) দুঃখতরং ( অধিক দুঃখ ) 
কিং নু (আর কি আছে)। 

স্বজনগণের মৃত্যুর আশঙ্কায় অঙ্ছুনের চিত্তে যে দুঃখের 
সঞ্চার হইতেছে, যুদ্ধ না করিলে তাহাকে তাহা অপেক্ষাও 
ঃ তথ {খ ভোগ করিতে হইবে । 


দ্বিতীয় অধ্যায় ৫৯ 
হতো বা প্রাপ্দ্যসি স্বর্গ জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্‌। 
তম্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥৩৭ 

৩৭। হত: বা ( হত হইলে ) স্বর্গং প্রাপ্ন্যসি (স্বর্গলাভ 
করিবে ), জ্রিত্বা বা ( অথবা জয়লাভ করিয়া ) মহীং ( পৃথিবী ) 
ভোক্ষ্যসে (ভোগ করিবে) তন্মাৎ (অতএব ) হে কৌন্তেয় 
যুদ্ধায় (যুদ্ধের জন্য ) কৃতনিশ্চয়: [ সন্] (স্থিরসঙ্কল্প হইয়া ) 
উত্তি্ঠ (উত্থান কর)। 

অঙ্ছুন তাহার কর্মের ফলাফল কি হবে তাহাই বিচার 
করিতেছিলেন, সেই দিক দিয়া দেখিলেও যুদ্ধ করাই তাহার, 
পক্ষে শ্রেয়। কিন্ত এ শিক্ষা নিয় অধিকারীর পক্ষে, এবং 
ভারতে চিরকালই অধিকারীভেদ স্বীকৃত হয়্াছে। অজ্জুন 
যদি ইহাতে মন্তষ্ট না হন, তাহা হইলে তামসিকতার দিকে 
না নামিয়া আরও উর্দ্ধে উঠুন। পরের স্লোকে তাহাই বলা 
হইতেছে। * 


সথখছুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ । 
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্ন্যসি ॥ ৩৮ 

৩৮। স্থখদুঃখে (স্থখ ও ছুঃখকে), লাভালাভৌ 
(লাভ ও অলাভকে ) জয়াজঞ্ী (জয় ও পরাজয়কে) সমে কৃত্বা 
(তুল্য জ্ঞান করিয়া ) ততঃ যুদ্ধায় যুজ্যন্ব (যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও); 
এবং (এইভাবে) পাপং ন অবাপ্দাসি ( পাপভাগী 
হইবে না)। 

সকল অহংভাব দূর কর, স্থুখ-ছুঃখ, লাভ-অলাভ, সমস্ত 
সাংসারিক ফলাফল তুচ্ছ জ্ঞান কর, দেখ তো' 


৬০ শ্রীমন্তগবদ্‌ গীতা 


ব্রত সাধন করিতে হইবে, ভগবদ্‌ প্রেরণায় কোন্‌ কর্ম 
সম্পন্ন করিতে হইবে, তাহা হইলে পপ তোমাকে স্পর্শ 
করিবে না। এইভাবে সেই যুগের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, সম্পদ ও 
নৈতিক আদর্শ অনুসারে অঙ্্রনের সকল আপত্তি খণ্ডন 
করা হঈল। অতঃপর গীতার প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ 
হইতেছে। 


এষা তেহভিহিতা সাংখ্যে বৃদ্ধিধোগে ত্বিমাং শৃণু ॥ 
বৃদ্ধা যুক্তো যয়া পার্থ কণ্মবন্ধং প্রহাস্তসি ॥ ৩৯ 

৩৯। এষা (এই ) বুদ্ধিঃ (জ্ঞান) তে (তোমাকে ) 
সাংখো ( সাংখ্যে ) অভিহিতা (কথিত হইল); যোগে তু 
(যোগে) ইমাং ( ইহা ) শৃণু (অবণ কর ), যয়া বৃদ্ধা যুক্তঃ 
(যে বুদ্ধি দ্বারা যুক্ত হইলে ) কশ্মবন্ধং ( কর্ণ্মবন্ধন ) প্রহাস্তসি 
(ত্যাগ করিবে )। 

সাংখ্যে যে তবজ্ঞান বর্ণিত হইয়াছে, অর্জ্জুনকে তাহা 
বলা হইল। কিন্তু গীতা শুধু তবজ্ঞানের গ্রন্থ নহে, গীতা 
যোগশাস্্ব; তবজ্ঞানকে ভিত্তি করিয়া কিরূপ সাধনা ছারা 
মানুষ দিব্য জীবন লাভ করিতে পারে, গীতাকে মৃখ্যতঃ 
তাহারই ব্যবহারিক প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, এবং 
প্রক্* এইবার সেই যোগেরং খ্যাখ্যা আরম্ভ করিতেছেন ॥ 
অঞ্জন কর্শ্মের ফলাফল বিচার করিতেছিলেন, গুরু বলিলেন 
যাহারা অজ্ঞানী, কর্মের প্রকৃত মন্দ ও উচ্চ সার্থকতা উপলব্ধি 
করে না তাহারাই ফলকামনায় কর্ম করে এবং বন্ধনগ্রস্ত 
হয়; কিন্তু আমার যে যোগ ইহা তোমাকে সকল কর্মবন্ধন 
₹1৭ ভে করিয়া দিবে। 


দ্বিতীয় অধ্যায় ৬১ 


নেহাভিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায়ে। ন বিদ্যতে । 
স্বল্পমপ্যন্য ধৰ্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০ 
৪০। ইহ (এই যোগে ) অভিক্ৰমনাশঃ ( কোন চেষ্টার 
বিফলতা ) ন অন্তি (নাই), প্রত্যবায়ঃ ন বিদ্যতে ( কোন বিস্বও 
নাই ), অন্ত ধৰ্শমস্ত ( এই ধর্মের ) স্বল্পমপি ( অতি অল্পমাত্রও ) 
মহত: ভয়াৎ ( মহাভয় হইতে ) ত্রায়তে (রক্ষা করে )। 
মান্য যে পাপের ভয়ে, ইহকাল ও পরকালে দুঃখ 
যন্ত্রণার ভয়ে সন্ত্রস্ত, কুরুক্ষেত্রে অর্জুনকে যে মহাভয় আক্রমণ 
করিয়াছিল, এই যোগের স্বল্পমাত্র অভ্যাসের দ্বারাতেই তাহা 
হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। দুর্ব্বলচিত্ত মানব ভগবানের এই 
মহান্‌ আশ্বাসবাণীতে সহসা বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না। 


ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন | 
বহুশাখা হানন্তাশ্চ *বুদ্ধয়োহব্যবসাধিনাম্‌ ॥ ৪১ 
৪১। [ হে ]কুরুনন্দন! ইহ ( এখানে ) ব্যবসায়াত্মিকা 
বুদ্ধিঃ ( নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি) একা ( একনিষ্ঠ হয়); হি (কিন্তু) 
অব্যবসাগ্সিনাং ( অস্থিরচিত্ত লোকসকলের ) বুদ্ধয়: ( বুদ্ধি ) 
বহুশাখাঃ ( বহুদিকে প্রসারিত ) অনন্দাঃ চ ( এবং বহুরূপ )। 
বুদ্ধির দুইটি ক্রিয়া_সঙ্প্প (i]] ) ও জ্ঞান ( ku০w- 
ledge ) ব্যবসায়াত্মিকা দ্ীদ্ধ আত্মার নিবিষ্ট, আভান্তরীণ 
আত্মজ্ঞানে একাগ্র ; অবাবস্থিত বুদ্ধি বহু বস্তু লইয়া বিব্রত, 
একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তুটি সম্বন্ধে উদাসীন, উহা মনের অস্থির 
ইতত্ততঃ ধাবমান ক্রিয়ার অধীন, উহা বাহিক জীবন ও কর্শ্ম 
ও তাহার ফলাফলের মধ্যেই বিক্ষিপ্ত । 


৬২ শ্রীমন্তগবদ্‌ গীতা 


যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদস্ত্যবিপশ্চিতঃ। 
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ ॥ ৪২ 
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্‌। 
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩ 
ভোগৈশ্বধ্যপ্রসক্তানাং তয়াপহ্ৃতচেতসাম্। 
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধে ন বিধীয়তে ॥ ৪৪ 


৪২-৪৪। [ হে ] পাৰ্থ ! অবিপশ্চিতঃ (বিচারবিহীন ) 
বেদবাদরতাঃ ( বেদবাদে অঙ্ুরক্ত ) অন্তৎ ন অণ্ডি ইতি 
বাদিনঃ ( তদ্তিন্ত আর কিছুই নাই এইরূপ মতাবলস্বী ) 
কামাত্মানঃ ( কামনাময় ) স্র্গপরাঃ ( স্বর্গলাভই যাহাদের পরম 
লক্ষ্য) জন্মকৰ্শ্মফলপ্রদাং ( জন্মকৰ্শ্মফল দায়ী ) ভোগৈশ্বধ্যগতিং 
প্রতি (ভোগ ও গএশব্য প্রাপ্তির প্রতি ) ক্রিয়াবিশেষবহুলাং 
(বহুল ক্রিয়াকলাপ-বিশিষ্ট) যাম (যে) ইমাং (এই) 
পুস্পিতাং ( শ্রুতিমনোহর ) বাচং ( বাক্য) প্রবদস্তি (বলে ), 
তয়া (সেই বাক্য দ্বারা) অপহৃতচেতসাং (বিভ্রান্তচিত ) 
ভোগৈশ্বধ্যপ্রসক্তানাং ( ভোগৈশ্বধ্যে আসক্ত ব্যক্তিগণের ) 
ব্যবসায়াত্মিক! বুদ্ধি (কাধ্যাকাখ্যের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি) 
সমাধো। ( সমাধিতে ) ন বিধীয়তে (প্রতিষ্ঠিত হয় না)। 

বেদবাদীগণের যাগবজঞ।৭ ক্রিয়ার লক্ষ্য হইতেছে 
ইহকাল ও পরকালে ভোগ ও এশ্র্যযলাভ। কিন্ত পীর 
গীতায় প্রথমেই কামনাকে ধ্বংস করিবার কথা বলিয়াছেন, 
কারণ ইহার দ্বারা বিক্ষু্ধ হইয়া মান্য সমাধিস্থ হইতে পারে 
না আৰ্থ ভে ‘বানে একান্তভাবে মনোনিবেশ করিতে পারে 


দ্বিতীয় অধ্যায় ৬৩ 


না। ভোগন্থখের আশায় দেবতাগণের আরাধনা না করিয়া, 
সকল প্রকান্ত কামনা হইতে মুক্ত হইয়া ভক্তিভাবে সমস্ত 
জীবন, সমস্ত কশ্ম যজ্ঞরূপে ভগবানে অর্পণ করিতে হইবে, 
এই ভাবেই মানুষ ভগবানের সাধর্শ্যলাভ করিবে এবং ইহাই 
মানবজীবনের প্রকৃত লক্ষ্য। যজ্ঞের দ্বারা ইহকালে ও 
পরকালে ভোগ-স্থখ লাভ করা যায়, কিন্তু যাহারা বলে ইহাই 
সব, ইহা ভিন্ন যজ্ঞের আর কোন উপযোগিতা নাই, মানব- 
জীবনের আর কোন উচ্চতর লক্ষ্য নাই, এবং এই সব 
শ্রতিমনোহর কখা বলিয়া মানুষকে একান্তভাবে ভোগ- 
এশ্বধ্যের আরাধনার মধ্যেই মগ্ন করিয়া রাখে, এখানে শ্রীরুষণ 
সেই বেদবাদীগণেরই নিন্দ! করিয়াছেন। তিনি বেদের নিন্দা 
করেন নাই, বেদের যাহা প্রকৃত অর্থ, প্রকৃত মর্শ্ম তাহাই 
দেখাইয়া দিয়াছেন। 


ত্রৈপুপ্যবিষয়! বেদা নিস্তৈগুণ্যো ভবার্জজ,ন। 
নিদ্বন্দ্বো নিত্যসত্বস্থে! নির্যোগক্ষেম আত্মবান্‌ ॥ ৪৫ 

৪৫ বেদাঃ ( বেদসমূহ ) ত্ৰৈগুণ্যবিষয়াঃ (ত্ৰিগুণাত্মক) 
[কিন্ত] শজ্ছুন! (তুমি) নিস্ৈগুণাঃ: (ত্ৰিগুণাতীত ) 
নিবন্বঃ ( সুখদুঃখাদি ঘন্ব রহিত) নিত্যসবস্থঃ (নিত্য 
সত্যম্বরূপে প্রতিষ্ঠিত ) নির্যোগক্ষেম ( যোগ ও ক্ষেম রহিত) 
আত্মবান্‌ ( আত্মগ্রতিঠ ) ভব (ও )। 

নীচের প্রকৃতি হইতে, ত্রৈগণ্যময়ী মায়া হইতে উঠিয়া 
ভাগবত প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে, ভগবানের সাধর্শ্য 
লাভ করিতে হইবে, মদ্ভাবমাগতাঃ__ইহাই ঘোগ-সাধনার 
লক্ষ্য। বেদবাদ অশেষ বিধিবিধানযুক্ত বাল্শ্ ক্রিয়া 


৬৪ শ্রীমপ্তগবদ্‌ গীতা 


অনুষ্ঠানের দ্বারা এই মহান্‌ সত্যকে ঢাকিয়া রাখে, মানুষকে 
ত্রিগুণের ক্রিয়ার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে। 


যাবানর্থ উদপানে সর্ববতঃ সংগ্ল,তোদকে । 


তাবান্‌ সৰ্ব্বেষু বেদেষুতরাঙ্মণন্ত বিজানতঃ ॥ ৪৬ 

৪৬। সৰ্ববতঃ (সকল স্থান) সংুতোদকে [ সতি ] 
(ক্লে প্লাবিত হইলে ) উদ্দপানে (কৃপে ) যাবান্‌ অর্থঃ (যে 
প্রয়োজন ) বিজানতঃ ব্রাঙ্মণন্ত (জ্ঞানী ব্রাঙ্গণের পক্ষে ) সর্বেষু 
বেদেষু (বেদ ও উপনিষদ্‌ সকলে ) তাবান্‌ [ অর্থ: ] ( সেই 
প্রয়োজন, অর্থাৎ কোন প্রয়োজনই নাই )। 

শাস্ব বাক্যের প্রতি অত্যধিক আসক্তির হেতু লোকের 
বুদ্ধি বিভ্রান্ত হইয়া যায় (শ্রুতিবিপ্রতিপক্ন। ), সেই জন্য 
ভক্ষ্য অতি স্পষ্টভাষায় বলিয়াছেন যে, যে-ব্যক্তি জ্ঞানলাভ 
করিয়াছেন তাহার আর শাস্বে কোন প্রয়োজন নাই, তিনি 
বেদাদি সকল শাস্বই অতিক্রম করিযাছেন, শবব্রক্াতিবর্ততে । 


কন্মপ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন 
মা কৰ্ম্মফলহেতুৰ্ভূৰ্ম। তে সঙ্গোহ ্তকশ্মাণি ॥ ৪৭ 
৪৭। কর্ম্মণি এব ( কর্শ্মেই ) তে ( তোমার ) অধিকারঃ 
(অধিকার), কদাচন ( কখনও ) ফলেষু ( কর্মের ফলে ) মা 
( নহে ); কশ্মফলহেতুঃ (ফের আকাঙ্ষায় কর্মে প্রবৃত্ত ) 
মা ভূঃ ( হইও না), (আবার ) অকর্ম্মণি ( নিক্ষিয়তাতেও ) 
তে ( তোমার ) সঙ্গ: ( আসক্তি) মা অস্ত (না হউক)। 
বেদবাদীগণ যে স্বর্গাদি ফলকামনায় কর্শ্ম করিতে 
বুবু অথবা আধুনিক যুগের মানুষ রাজসিকতার 


দ্বিতীয় অধ্যায় ৬৫ 
প্রেরণায় অস্থির হইয়া যে কর্শ্ম করে, সেরূপ শিক্ষা গীতার 
নহে। অন্দিকে যাহারা কশ্মত্যাগ করাকেই মুক্তিলাভের 
পন্থা বলে, শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনকে তাহাদের শিক্ষা দ্বারাও বিভ্রান্ত 
হইতে নিষেধ করিয়াছেন। নিচ্ধাম কর্মের দ্বারা পরম সিদ্ধি- 
লাভ--ইহাই গীতার শিক্ষা । 


যোগস্থঃ কুরু কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত,! ধনঞ্জয় । 
সিদ্ধযসিদ্ধ্যোঃ সমো ভুত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥৪৮ 

₹£৮। [হে] ধনঞ্জয়! যোগস্থঃ [সন্] (যোগে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়া) সঙ্গং তাযক্ত (আসক্তি বর্জনপূর্ববক ) 
সিদ্ধাসিদ্ধ্যোঃ (সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে ) সমঃ ভূত্বা ( সমভাবাপন্ন 
হইয়া ) কৰ্ম্মাণি কুরু ( কর্শ্ম কর ); ( এইরূপ ) সমত্বং (সমতা) 
যোগ: উচাতে ( যোগ বলিয়া উক্ত হয়) 

অর্জুন কৰ্ম্ম সম্বন্ধে স্পষ্ট নির্দেশ জানিতে চাহিয়াছিলেন। 
শ্ররুষ্চ কোন বাহিক বিধি-নিষেধ উল্লেখ করিলেন না, পরস্থ 
অন্তরের সমতার সহিত সকল কর্শ্ম করিবার কথা বলিলেন। 
কর্শ্মফলের আকাঙ্জা বর্জন করিয়া পাপপুণ্য সম্বন্ধে মানসিক 
ধারণা সকল বর্জন করিয়া, যোগস্থ হইয়া! মনকে সমাধিতে 
নিবিষ্ট করিয়া অর্থাৎ একমাত্র ভগবানে দৃঢনিবিষ্টচিত্ত হইয়া 
কর্ণ করিতে হইবে। 


+ 
দূরেণ হৃবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়। 
বুদ্ধ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥৪৯ 


৪৯। [হে] ধনঞ্জয়! কৰ্ম্ম বুদ্ধিষোগাৎ ( বুদ্ধিযোগ 
অপেক্ষা ) দূরেণ হি (নিতান্তই ) অবরং ( নিকৃষ্ট ): ( অতএব 


৬৬ শ্রমস্ভগবদ্‌ গীতা 


তুমি) নুদ্ধৌ (বুদ্ধিতে) শরণম (আশ্রর ) অথিচ্ছ ( ইচ্ছা 
কর); ফলহেতবঃ (যাহারা ফলকে লক্ষ্য করিয়া বম্ম করে) 
কপণাঃ ( তাহারা দীন ও কপার পাত্র )। 

মানুষ ভ্রান্ত-বুদ্ধি লইয়া কৰ্ম্ম করে তাই আশা-নিরাশা, 
ক্রোধ-শোক, স্থখ-দুঃখে বিচলিত হয় । সেইজন্য কৃষ্ণ 
প্রথমেই অঙ্ছুনকে বুদ্ধিযোগের উপদেশ দিলেন। বৃদ্ধকে 
একমেবাদ্ধিতীয়ম্‌ আত্মায় স্থির নিবদ্ধ রাখা, সকলের মধেই 
সেই এক আত্মাকে দেখা, সেই আত্মার সমতা ও শান্তিতে 
সকল কর্ম করা, বাহক মন-প্রাণের বাসনা-কামনার প্রেরণার 
শভদিকে ধাবিত না হওয়া__ইহাই বুদ্ধিবোগ। 


বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে স্বকৃতদুদ্ধতে। 
তম্মাদ্‌ যোগায় যুজ্যস্ব বোগঃ কর্মস্থ কৌশলম্‌ ॥৫০ 


৫*। বুদ্ধিযুক্ত: (বুদ্ধিতে যিনি ভগবানের সহিত যুক্ত 
তিনি) ইহ ( ইহুলোকেই ) উভে স্থক্ৃত-দুষ্কৃতে ( পাপপুণা 
উভয়ই ) জহাতি (ত্যাগ করেন, কারণ তিনি পাপপুণ্যের 
উর্দ্ধে এক উচ্চতর সত্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হন); তম্মাৎ 
(অতএব) যোগায় ( যোগস্থ হইবার জন্য) যুজান্য ( প্রযত্ব 
কর); যোগ: কর্ধস্থ কৌশলম্‌ ( যোগই কর্শ্মের কৌশল )। 

নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিলে তাহা পূর্ণ উদ্যমে স্থচারুভাবে 
সম্পাদিত হইবে না,_এইরূপ আশঙ্কা অমূলক ;__সাংসারিক 
ব্যাপারে যোগস্থ হইয়া কর্ম করাই সর্বাপেক্ষা শক্তিময় ও 
সিদ্ধিপ্রদ, কারণ সে-কর্শ্ম হয় সকল কর্ণ্মের অধীশ্বর ভগবানেরই 

বার দ্বারা অন্ুপ্রাণিত। 


দ্বিতীয় অধ্যায় ৬৭ 
কৰ্ণ্মজং বুন্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত,| মনীযিণঃ। 
জন্মবন্ধাবীনিমুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্‌ ॥৫১ 

₹৯। বুদ্ধিযুক্তাঃ মনীষিণঃ (যে সব জ্ঞানী ব্যক্তি 
নিজেদেব বুদ্ধিকে ভগবানের সহিত যুক্ত করিয়াছেন তাহার! ) 
কম্মজং ( কশ্মজনিত ) ফলং তাক! (ফল ত্যাগ করিয়া) 
জন্মবন্ধবিনিু'ক্তাঃ [ সন্ত ] ( জন্মর্ূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ) 
অন।ময়ম্‌ ( দুঃখলেশশৃন্ ) পদং (পরমপদ) গচ্ছন্তি হি 
(নিশ্চিতই লাভ করেন )। 

যে মোকণাভ সকল যোগসার্ধনারই পঞ্গয, কম্ম তাহার 
প্রতিবন্ধক নহে; খাহারা ভগবানের সহিত যুক্ত হইয়া 
ফলকামনাশ্ন্য হইয়া কণ্ম করেন তাহারা মানবজীবনের সকল 
শোক-ছুঃখের অতীত হইয়া পরমপদ, ব্রাপীস্থিতি লাভ 
করেন। 


যদা তে মোহকলিল-বুদ্ধিব্যতিভরিযতি ৷ 
তদা গন্তাসি নির্বেধদং আৌতব্যস্য শ্রন্তস্য চ ॥৫২ 


৫২। যদা (যখন) তে বুদ্ধি: ( তোমার বুদ্ধি) মোহ- 
কলিলং ( মোহরূপ গহন ) ব্যতিতরিস্তাতি ( অতিক্রম করিবে ) 
তদা (তখন ) [ তুমি ] শ্রোতব্যস্ত শ্রুতন্ত চ ( শ্রোতব্য এবং 
শ্রুত শাস্ম বচনের বিষয়) ) নির্কেদী ( বৈরাগ্য ) গন্তাসি ( প্রাপ্ত 
হইবে )। 

আজও পণ্ডিতেরা প্রাচীন শান্্বচনের অর্থ লইয়া কত 
তর্ক-বিতর্ক করিতেছেন, £কত বিপরীত দিদ্ধান্তে উপস্থিত 
হইতেছেন! মানুষের বুদ্ধি ষে ইহাতে বিরক্ত চু ' ৯শিবে, 


৬৮ শ্রীমন্তগবদ্‌ গীতা 

শ্রুত বা অশ্রুত সব শাস্ব পরিত্যাগ করিয়া নিজের অনুভূতি 
উপলব্ধির দ্বারাই সত্যকে জানিতে চাহিবে ' ইহা খুবই 
স্বাভাবিক। 


শ্রতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা । 
সমাধাবচল! বৃদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্ন্যসি ॥৫৩ 


৫৩। যদা ( যখন ) ক্রতিবি প্রৃতিপন্থা (বেদ উপনিষদাদি 
শাস্ত্রের দ্বারা বিভ্রান্ত) তে বুদ্ধি: ( তোমার বুদ্ধি) সমাধৌ 
( সমাধিতে ) নিশ্চলা ( নিশ্চল হইয়া) অচলা স্থান্ততি (স্থির 
থাকিবে ), তদা (তখন ) [ তুমি ] যোগম্‌ অবাপ্ন্যসি (যোগ 
প্রাপ্ত হইবে )। 

পূর্বের বলা হইয়াছে জ্ঞানীর পক্ষে বেদে কোনও প্রয়োজন 
নাই। শুধু তাহাই নহে, বেদাদি শান্ত প্রতিবন্ধক হইয়া 
দাড়াইতে পারে, শাস্ধ বাক্যের পরস্পর বিরোধী পাঠ ও 
ভায্ের দ্বারা মাশ্থষের বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। কেবল 
অন্তরের আলোক লাভ করিয়াই বুদ্ধি স্থিরতা ও নিশ্চয়তা 
লাভ করিতে পারে। 


অঙ্ছুন উবাচ 
স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা মুমাধিন্থস্য কেশব। 
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্‌ ॥৫৪ 


৫৪। অৰ্জ্জুন উবাচ-হে কেশব! সমাধিস্থন্ত স্থিত- 
প্রজন্য (সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের ) কা ভাষা (কি লক্ষণ)? 
সবি স্থিতপ্ৰজ্ঞ ) কিং প্রভাষেত (কি বলেন)? 


দ্বিতীয় অধ্যায় ৬৯ 
কিং আপীতু (কিরূপে অবস্থান করেন)? কিং ব্রজেত (কিরূপে 
বিচরণ করেন)? 

সাধারণ মানুষের মনে স্বতঃই যে প্রশ্ন উঠে অঙ্জুন 
এখানে তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এমন সব বাহিক লক্ষণ 
জানিতে চাহিতেছেন যাহা দ্বারা স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিকে দেখিলেই 
'চিনিতে পারা যায়। কিন্তু শীর্ণ কোন বাহ্‌ লক্ষণ দিলেন 
ন।__দেওয়া যায়ও না। মুক্ত পুরুষের প্রধান চিহ্ন হইতেছে 
সমতা এবং তাহা অস্তরের জিনিষ । 


শ্রীভগবাহগবাচ 
প্রজহাতি যদা কামান্‌ সর্ববান্‌ পার্থ মনোগতান্‌ । 
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্স্তদৌচ্যতে ॥৫৫ 


৫৫। শ্রীভগবান্‌ উবাচ__হে পার্থ! যদা (যখন) 
[সাধক ] মনোগতান্‌ (মনোগত ) সর্বান্‌ কামান্‌ (সকল 
কামনা) প্রজাতি (দূর করিয়া দেন ) [ এবং ] আত্মনি এব 
(আম্মাতেই ) আস্মন! ( আম্মা দ্বারা ) তুষ্টঃ ( তুষ্ট হন ), তদা! 
(তখন) [তিনি] স্থিতপ্ৰজ্ঞ: উচ্যতে (স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া 
উক্ত হন )। ৬ 

স্থিতগ্রজ্ঞ ব্যক্তির আত্মাতেই আনন্দ, তাহার কোন 
বাসনা নাই, তিনি কোন বাহ বস্তুর প্রত্যাশা করেন না। 
সাধারণতঃ সমাধি বলিতে বুঝায়__বাহুজ্ঞান লোপ, কিন্ত 
ইহা কেবল একটি তীব্র অবস্থা মাত্র, সমাধির প্রকৃত লক্ষণ 
হইতেছে বাসনা-শৃন্ততা, সমতা, আত্মরতি। 


৭০ শ্রীমপ্তগবদ্‌ গীতা 


দুঃখেষনুদ্ধি্মনাঃ হুখেষু বিগতন্পৃহঃ | 
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীরমনিরুচ্যতে ॥৫৬ 


৫৬। ছুঃখেষু ( দুঃখসমূহে ) অনৃদ্বিপ্নমনাঃ ( অবিচলিত 
চিত্ত) স্থখেষ্‌ (স্থখসমূহে ) বিগতম্প্‌হঃ ( আকাঙ্ষাশূন্য ) 
বীতরাগভয়ক্রোধঃ (আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ বিহীন) [ পুরুষ ] 
স্থিতদীঃ মুনিঃ উচ্যতে (স্থিতপ্ৰজ্ঞ মুনি বলিয়া উক্ত হন )। 

সংসারে অবশ্ন্তাবী শোকদুঃখ সকল ধীরভাবে সহা করা, 
দৃঢ় ইচ্ছা শক্তির প্রয়োগ করিয়া কামক্রোধাদি রিপুর বেগকে 
দমন করা অভ্যাস করিতে হইবে,_ইহাই প্রাথমিক সাধনা। 
ক্রমশঃ এইসব আর সাধককে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে 
পারিবে না, তখনই তিনি হইবেন স্থিতথী, স্থিতপ্রজ্। 


যঃ সৰ্ববত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্‌। 
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রস্তা প্রতিষ্ঠিতা ॥৫৭ 


৫৭। যঃ (যিনি) তং তৎ শুভ-অশুভম্‌ (এই শুভটা 
বা ওঁ অশুভটা) প্রাপ্য (পাইয়াও ) সৰ্বত্ৰ (সকল বিষয়ে) 
অনভিস্েহঃ (শ্সেহশূন্ত ), ন অভিনন্দতি ( হৰযান্বিত হন না) 
ন দ্বেষ্টি (ঘবণাও করেন না), তন্য প্রজ্ঞা (তাহার বুদ্ধি) 
প্রতিষ্ঠিতা (জানে স্বপ্রতিষ্টিত॥.। 

সংসার ত্যাগ করিয়া সংসারের দুঃখ-কষ্ট এড়াইবার পন্থা 
গীতার নহে। 'সকল সুখ-দুঃখ শুভ-অশুভ সমতার সহিত 
গ্রহণ করিতে হইবে, কোন বস্তুতে আসক্ত হইবে না, কোন 
আঘাতে বিচলিত হইবে না__এইভাবে সংসারকে জয় করাই 
ঈদ তোতা ত সাধনা। 


দ্বিতীয় অধ্যায় ৭১ 
যদা সংহরুতে চায়ং কুর্ষোইঙ্গানীব সর্ববশঃ | 
ইক্জরয়াণীন্দিয়ার্থেত্যন্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৫৮ 


৫৮। কুর্মঃ অঙ্গানি ইব (কচ্ছপ যেমন অঙ্গ সকলকে 
খোনের মধ্যে টানিয়া লয় সেইরূপ ) যদ! চ অয়ং ( যখন এই 
পুরুষ) ইন্দরিয়াথেভাঃ (ইন্দরিয়-বিষয় হইতে) ইন্জরিয়াণি 
(ইন্দ্রিয় সকলকে ) সর্বশঃ (সম্যক প্রকারে) সংহরতে 
(প্রত্যাহার করেন) [ তখন ] তন্ত (তাহার ) প্রজ্ঞা (বুদ্ধি) 
প্রতিষ্ঠিত! (জ্ঞানে স্থ প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনি হন স্থিত-প্রজ্ঞ )। 

ইন্দ্িয়গণ যে ভোগা-বিষয়সকলকে ধরিবার জন্য ধাবিত 
হয়__ইহাই কামনার মূল কারণ; তাহাদের এই বহিমু্খী 
তীব্র গতিকে রোধ করিলেই কামনা ধ্বংস হইবে, বুদ্ধি 
আত্মজ্ঞানে স্থ প্রতিষ্ঠিত হইবে । 


বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য 'দেহিনঃ। 
রসবর্জং রসোইপ্যস্য পরং দৃষ্ট] নিবর্ততে ॥৫৯ 
৫৯।  নিরাহারশ্ত দেহিনঃ (অনাহারী ব্যক্তির) 
বিষয়াঃ ( ইন্জ্িয়ভোগায বস্তু ) বিনিবর্তস্তে (নিবৃত্ত হয়) [কিন্ত] 
রসবজ্রং (ইন্জিয়ের রস বা অনুরাগ দূর হয় না); পরং 
(পরম পুরুষকে ) দৃষ্ট! ( সাক্ষাচুকার করিয়া) অস্ত ( ইহার ) 
রসঃ অপি ( রসও ) নিবর্ততে ( নিবৃত্তি পায় )। 
ইন্জিয়ের সহিত ইন্জিয়-ভোগ্য বস্তুর সংস্পর্শে কোন 
দোষই নাই, কিন্তু সেই সংস্পর্শ ভিতরে যে প্রতিক্রিয়া ও 
চাঞ্চল্যের স্থষ্টি করে সেইটিই দোষের এবং ভোগলালসাই 
এই চাঞ্চল্যের মূল ৷ বিষয় পরিত্যাগ কবি টি 


৭২ শ্রীমন্তগবদ্‌ গীতা 


দূর হয় না, কেবল অনাহারে দেহকেই পীড়ন করা হয়। 
আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াই এই লালসা দূর হয়। 


বততো হাপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ। 
ইন্দ্ৰিয়াণি প্রমাথীনি হরস্তি প্রসভং মনঃ ॥৬০ 

৬০। [হে] কৌন্তেয়! প্রমাথীনি ( প্রচণ্ড) ইন্ডিয়াণি 
( ইন্জিয়গণ ) যততঃ ( যত্বশীল ) বিপশ্চিতঃ ( জ্ঞানী ) পুরুষস্তয 
অপি (পুরুষের) মনঃ (মনকে) প্রসভং হি হরপ্টি 
( বলপূর্ববকই হরণ করে )। 

আত্মসংযম সম্বন্ধে অনেক উপদেশই দেওয়া হয়, কিন্ত 
সাধারণতঃ যেভাবে ইহা অভ্যাস করা হয় তাহা মোটেই 
ফলপ্রদ নহে। যাহারা জ্ঞানী ব্যক্তি, ধাহাদের খুব দৃষ্টি আছে, 
জ্ঞানের সহিত যাহার! আত্মসংঘমের জন্য যত্র করিতেছেন 
তাহারাও দুর্দমনীয় ইন্দ্িয়বেগে ভাসিয়। যান। সাধারণ 
লোকের যে পদশ্খলন হইবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কি 
আছে! 


তানি সর্ববাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ। 
বশে হি যস্যেন্দ্িযাণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৬১ 


৬১। তানি সৰ্ব্বাণি (সেই সকল ইন্দিয়কে ) সংযম্য 
(সংযত করিয়া) মৎপরঃ (আমার অনন্য ভক্ত) যুক্তঃ 
আসীত ( যোগে দৃঢপ্রতিষ্ঠিত রহেন ); হি (কারণ) যস্য 
( যাহার ) ইন্দিয়াণি ( ইন্জরিয়গণ ) বশে ( বশীভূত ) ভন্ত প্রজা 
পেশি" * টত সহার বৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে )। 


দ্বিতীয় অধ্যায় ৭৩ 


শুধু মননুদ্ধির সাহায্যে ইন্দিয়ণণকে সম্পূর্ণভাবে জয় করা 
সম্ভব নহে ; আমাদের মধ্যে যে ভগবান রহিয়াছেন তাহার 
নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিতে হইবে এবং সেই জন্য 
তাহাকেই আমাদের জীবনের সমগ্র লক্ষ্য করিতে হইবে, 
আর সকল বিষয়ে আসক্তি বা অনুরাগ পরিত্যাগ করিতে 
হইবে। 


ধ্যায়তো বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙ্গস্তেষুপজায়তে । 
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ 

কামাৎ ক্রোধোই ভিজায়তে ॥ ৬২ 
ক্রোধান্তবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রম | 
স্ৃতিভ্রংশাদ্‌ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥৬৩ 


৬২-৬৩ ।  বিষয়ান্‌ ( ইন্দ্রিয় বিষয় সকল) ধ্যায়তঃ 
( অভিনিবেশ সহকারে* চিন্তা করিতে করিতে) পুংসঃ 
(মনুস্যের ) তেষু (সেই সবেতে) সঙ্গঃ (আসক্তি) উপজায়তে 
(উৎপন্ন হয়) সঙ্গাৎ (আসক্তি হইতে ) কামঃ (কামনা) 
সঞ্জায়তে ( জন্মে); কামাৎ (কাম হইতে) ক্রোধঃ (ক্রোধ ) 
অভিজায়তে (জন্মে )) ক্রোধাৎ (ক্রোধ হইতে) সম্মোহঃ 
(বিমূঢ়তা) ভবতি (হয়); স্ম্মোহাৎ ( বিমৃঢ়তা হইতে ) 
স্বতিবিত্রমঃ (স্থৃতিশক্কির নাশ হয়); স্তিভ্রংশাৎ ( স্বতিভ্রংশ 
হইতে) বুদ্ধিনাশঃ (বুদ্ধিনাশ হয় ) ; বুদ্ধিনাশাৎ (বুদ্ধিনাশ 
হইতে ) প্ৰণশ্যতি ( বিনষ্ট হয়__অর্থাৎ মান্য আর মন, বুদ্ধি, 
আত্মা থাকে না, শুধু কাম, ক্রোধ, শোক দুঃখের সমষ্টি মাত্র 
হয়)। 


৭৪ শ্রীমন্তগবদ্‌ গীতা 


ইন্ছিয়গণকে সংযত করিয়া ভগবানের দিকে মন না দিলে 
মন ইন্দ্রিয় বিষয়ের চিন্তায় নিবিষ্ট হইবে, ফলে কাম ক্রোধাদির 
দ্বারা বুদ্ধি সমাচ্ছন্ন হইবে, মানুষ আর শান্ত, সাক্ষী আত্মাকে 
দেখিতে পাইবে না, তাহাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিবে না, 
নিজের প্রকৃত সত্তা ও স্বরূপ ভুলিয়া শুধু নীচ ভোগবাসনার 
প্রেরণাতেই চালিত হইয়া শোকদুঃধপূর্ণ জীবন যাপন করিবে, 
এবং তাহা মৃত্যুতুল্য । 


রাগছেষবিমুক্তৈস্ত বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্‌ । 
আত্মবশ্যৈবি ধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪ 


৬৪। তু (পরন্ত) রাগঘেষবিমূট্িঃ (রাগ ও দ্বেষ 
হইতে মুক্ত) আত্মবশোঃ (আত্মার বশীভূত) ইন্দিয়ৈঃ 
( ইন্দৰিয়গণ দ্বারা ) বিষয়ান্‌ চরন্‌ (বিষয় সকলের উপর বিচরণ 
করিয়া ) বিধেয়াত্থা ( আত্মজয়ী পুরুষ ) প্রসাদম্‌ ( অস্তঃকরণের 
শান্ত সুখময় অবস্থা ) অধিগচ্ছতি (লাভ করেন )। 

যখন ইন্দ্রিষগণকে বিষয়ের উপর ব্যবহার করিয়াও 
রাগদ্ধেষ থাকিবে না, আসক্তি বা লালসা থাকিবে না, তখনই 
উচ্চতম অধ্যাত্ম অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। আত্মার দর্শন লাভ 
করিয়া, তাহার সহিত যুক্ত হইয়া এইক্পে ইন্দরিয়গণের 
বিক্ষোভকারক প্রতিক্রিয়া কল হইতে মুক্ত হওয়া যায়, 
অনাসক্রভাবে ইন্দ্রিয়বিষয় উপভোগ করা যায়। 


প্রসাদে সর্ববছুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে। 
ওত] হাশু বুদ্ধিঃ পর্ধ্যবতিষ্ঠতে ॥৬৫ 
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৬৫। প্ৰসাদে [ সতি ] (এইরূপ আত্মপ্রসাদ জন্মিলে ) 
অস্য (এই মনুযযের ) সর্বদুঃখানাং ( সমস্ত দুঃখের ) হানিঃ 
(নাশ) উপজায়তে (হয়); হি (কারণ) প্রসন্নচেতসঃ 
(প্রসন্নচিত্ত বাক্তির ) বুদ্ধি: (বুদ্ধি) আশু (শীঘ্র) পধ্য- 
বতিষ্ঠতে ( যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় )। 

সংসারের কোন দুঃখই আর তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে 
না, সকগ দুঃখের আতান্তিক নিবৃত্তি হয়। আত্মার ও 
আত্মজ্ঞানে বুদ্ধির এই যে শাস্ত কামনাশৃন্ত শোবশূন্য প্রতিষ্ঠা, 
গীতাতে ইহাকেই সমাধি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। 


নাস্তি বৃদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা । 
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ স্থখম্‌ ॥৬৬ 

৬৬। অযুক্তস্ত ( ষোগবিহীন পুরুষের ) বুদ্ধি: নান্তি 
(বৃদ্ধি নাই), অযুক্তস্ত (,যোগবিহীন পুরুষের ) ভাবনা চন 
(চিন্তার একাগ্রতাও নাই ); অভাবয়তঃ চ ( ধ্যানহীন 
ব্যক্তির ) শাস্তি: ন ( শাস্তি নাই ); অশাস্তস্ত ( শাস্তিহীনের ) 
সখম্‌ কৃতঃ ( স্থখ কোথায়)? 

ইন্দ্রিয় জয় হইতে অন্তঃকরণের যে স্বচ্ছতা ও শান্ত 
গ্রসন্নতা জন্মে তাহাই সকল স্থখের মূল । যেখানে এই শাস্তি 
নাই, সেখানে স্থখও নাই । *' ভগবানের সহিত যোগের 
ঘ্ারাই সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয় জয় সম্ভব হয়। 


ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোহ নুবিধীয়তে 
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাস্তসি ধর 


৭৬ শ্রীমপ্তগবদ্‌ গীতা 


৬৭। হি (কারণ) চরতাং (বিষয়ে বিচরণশীল ) 
ইন্দরিয়াণাং (ইন্দ্িযগণের মধ্যে) যং (যেটিকে) মনঃ 
অনুবিধীয়তে (মন অনুসরণ করে ), তং ( সেই ইন্দ্রিয় ) বাযুঃ 
অষ্তসি নাবম্‌ ইব (বায়ু যেমন জলেব উপর নৌকাকে 
ভাসাইয়া লইয়া যায় তদ্ধপ) অস্ত ( এই পুরুষের ) প্রজ্ঞাং 
(বুদ্ধি) হরতি (হরণ করে )। 

বেদবাদীগণের ন্যায় ধাহারা ইন্দ্রিয় ভোগকেই জীবনের 
লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বলেন তাহারা ভুল পথ দেখান । 
ইন্দ্রিযগণের বহিষ্্ধী বেগেই মনে কান ক্রোধের উদয় হয়_ 
এবং তাহাদের বশে মন বুদ্ধিকেও হরণ করিয়া লয়, বুদ্ধি 
তাহার শান্ত বিচারশক্তি, সংযনশক্তি হারাইয়া ফেলে। বুদ্ধির 
এই নিম্মুখী গতিই যাহুষকে জৈগুপ্যময়ী নীচেব প্রকৃতির 
ছন্বপূর্ণ শোকছুঃখময় জীবনের মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখে । 


তম্মাদ্‌ যস্য মহাবাহে| নিগৃহীতানি সর্ববশঃ | 
ইক্জরিয়াণীন্ডরিযার্থেত্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত ॥ ৬৮ 

৬৮। হে মহাবাহো! তক্মাৎ (সেই হেতু) যস্য (যাহার) 
ইঞ্জিয়াণি ( ইন্দৰিয়গণণ ) সর্ববশ: (সর্বপ্রকার) ইন্দরিয়ার্থেভ্যঃ 
(বিষয় হইতে) নিগৃহীতানি ( সংযত হইয়াছে), তন্ত প্রজ্ঞা 
প্রতিষ্ঠিত (তাহার বুদ্ধি শা: এবং আত্মজ্ঞানে ্থগ্রতিষ্ঠি 
হয়)। 

“মহাবাহো” এই সম্বোধনের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ইপ্িত 
করিতেছেন যে, অৰ্জ্জুন যেমন বাহুবলে শক্রগণকে জয় 
করেন, (মনিই তিনি দৃঢ় সঙ্ধল্লের সহিত ইন্জরিয়গণকেও 


দ্বিতীয় অধ্যায় ৭৭ 
যা নিশা সর্ববভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী । 
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥৬৯ 

৬৯। সর্বন্থতানাং (সৰ্্মভূতের ) যা নিশা (যাহা 
রাত্রি) তন্তাং (তাহাতে) সংযমী ( আত্মদ্রয়ী পুরুষ ) 
জাগন্তি (জাগ্রত থাকেন); যন্তাং (যাহাতে) ভূতানি 
(সাধারণ ব্যক্তিগণ) জাগ্রতি ( জাগিয়া থাকে) পশ্যতঃ 
(সত্যদষ্টি সম্পন্ন ) মুনেঃ (মুনির) সা নিশা (তাহা রাত্রি )। 

স্থথ-দুঃখ জয়পরাজয় প্রভৃতি ছন্বপূর্ণ জীবনকেই 
সাধারণ লোকে প্রকৃত জীবন বলিয়া গণ্য করে? জ্ঞানীর 
নিকট তাহা আত্মার রাত্রি ও দুঃস্বপ্ন স্বরূপ; আবার জ্ঞানী 
যে উদ্ধের শাস্ত জ্যোতির্ময় চৈতন্তের মধ্যে বাস করেন 
সাধারণ লোকের নিকট তাহা রাত্রিস্বরপ । 


আপুর্ধ্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং 
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তিযদ্ৎ। 
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশস্তি সৰ্ব্বে 
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০ 

৭*। যন্ধৎ (যেমন) আপ: ( বারিরাশি ) আপূর্য্যমাণ ম্‌ 
(নদ নদী দ্বারা সর্বদা পূর্ণ হইতে থাকিলেও ) অচল প্রতিষং 
(স্থিরভাবে অবস্থিত) স্ট্রং (সমুদ্রে) প্রবিশস্তি 
(প্রবেশ করে ), ত্বং (তেমনি) সর্বে কামাঃ (ভোগ 
সকল) যং (যে পুরুষে) প্রবিশস্তি (প্রবেশ করে) সঃ 
শান্তিম্‌ আপ্মোতি (তিনিই শান্তিলাভ করেন), কামকামী 
(ভোগবাসনাপূর্ণ পুরুষ ) ন (শাস্তি পায় না)।, 


৭৮ শ্রীমন্তগবদ্‌ গীতা 


ভোগ্য বস্তু সকল যাহার মধ্যে কোনরূপ প্রতিক্রিয়া, 
কোন বাসনা বা আসক্তি স্থষ্টি করিতে পারে না, সকল 
প্রকার ভোগ গ্রহণ করিয়াও যিনি উদ্ধের চৈতন্যে সমুদ্রের 
ন্যায় উদার, মহান্‌, স্থিরপ্রতিষ্ঠ হইয়া থাকেন, তিনিই শাস্তি 
পান। ক্ষুদ্র পন্ধিল জলাশয়ের ন্যায় সামান্য বাগনার বেগেই 
যাহার! বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, তাহারা কখনও শান্তিলাভ করিতে 
পারে না। 


বিহায় কামান্‌ যঃ সর্ববান্‌ পুমাংস্চরতি নিম্পৃহঃ। 
নির্মম নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১ 
৭১। যঃ পুমান্‌ (যে পুরুষ ) সর্ব্বান্‌ কামান্‌ বিহায় 

(সকল কামনা ত্যাগ করিয়া) নিস্পৃহঃ ( স্পৃহাশৃন্ত হইয়া ) 
নিশ্বমঃ নিরহঙ্কারঃ ( “আমার” “আমি”__এই সব ভাব 
ত্যাগ করিয়া) চরতি (বিচরণ করেন), সঃ শাস্তিং অধি- 
গচ্ছতি (তিনি শাস্তি প্রাপ্ত হন)! 

বাজসিক বাসনা এবং “আমি”, “আমার”, এই ভাব, ইহাই 
সকল পাপ, সকল দুঃখ ও অশান্তির মূল। জ্ঞানী ব্যক্তি 
একমেবাদ্ধিতীয়মূ আত্মার সহিত নিজ্দের একত্ব উপলব্ধি 
করিয়া ক্ষুদ্র অহং ভাব বৰ্জ্জন করেন, অন্যের ন্যায় তিনি 
কর্ণ করেন, বিচরণ করেন, কিন্ত তাহার কোন বাসনা, 
কোন স্পহা থাকে না। তিনি মহান্‌ শাস্তি লাভ করেন, 
বস্ত সকলের বাহ্‌ দৃশ্যে বিচলিত বা বিমৃঢ় হন না। 


এষা ত্রান্ধী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহৃতি। 
স্থিকীদম্পূল্তকালেশপি ব্রন্মনির্ববাণম্বচ্ছতি ॥ ৭২ 


দ্বিতীয় অধ্যায় ৭৯ 


৭২। হে পাৰ্থ! এষা ব্রা্গী স্থিতি; (ইহাই ত্ৰা্মী 
স্থিতি অর্থাং্ৰদ্ধে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ) এনাং প্রাপ্য (ইহাকে পাইয়) 
ন বিমুহতি (কেহ সংসারের আপাত্দৃশ্ব সুখ-দুঃখ বিমুঢ়৪ 
বিচলিত হন না); অস্তকালে অপি (মৃত্যুকালেও) 
অধ্যাং স্থিত (এই অবস্থায় থাকি!) ব্র্গনির্বাণম্‌ খচ্ছতি 
(তিনি ব্রহ্ম নিৰ্ব্বাণ লাভ করেন )। 

এই নির্বাণ বৌদ্ধগণের আত্মলোপ সাধন নহে, ইহা 
হইতেছে এক অনন্ত নির্বাক্কিক সত্তার মধো পৃথক ব্যক্তিক 
সত্তাকে নিমজ্জন করা। 

ইতি সাংখ্য যোগোনাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ | 


তৃতীয় অধ্যায় 


অৰ্জ্জুন উবাচ 


জ্যায়সী চে কর্মণস্তে মতা বুদ্ধিজনার্দন। 
তৎ কিং কৰ্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ ১ 
১।  অঙ্ছুন উবাচ-_[হে] জনাৰ্দ্দন ! চে২ (যদি) কর্ণ: 

(কণ্ম অপেক্ষা ) বুদ্ধি: (বুদ্ধিযোগ, জ্ঞান ) জ্যায়সী (শ্রেষ্ট) 
তে (তোমার) মতা (মত হয়), [হে] কেশব! তং কিং 
(তাহা হইলে কি জন্য) ঘোরে কর্শ্মণি (ভীষণ কর্শ্মে ) 
মাং (আমাকে) নিয়োজয়সি ( নিযুক্ত করিতেছ )? 

সাংখ্য বা জ্ঞানযোগ অন্থসারে জ্ঞান হইতেছে কর্মের 
সম্পূর্ণ বিপরীত; কর্শ্মের বীজ বাসুনা এবং ইহার ফল বন্ধন। 
বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা কর্শ্ম অতিশয় নিকৃষ্ট (২৪৯), এই কথা 
বলিয়া শীকৃষ্ণ এই প্রাচীন সাংখ্য মতই স্বীকার করিয়াছেন 
বলিয়া মনে হয়, অথচ তিনি কৰ্ম্মকে যোগের অঙ্গ বলিয়া 
শিক্ষা দিতেছেন, তাহাও আবার সামান্য শান্তিময় কর্ম নহে, 
যুদ্ধের ন্যায় ভয়ঙ্কর হিংসাত্মক কর্ম্ম। 


গু 
ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে। 
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োহহমাপ্নয়াম্‌ ॥ ২ 
২। ব্যামিশ্রেণ ইব (মিশ্রিতের ন্তায়, গোলমেলে ) 
বিরল) দে (আমার ) বুদ্ধিং (বুদ্ধিকে ) 


তৃতীয় অধ্যায় ৮১ 
মোহয়সি ইব ( যেন বিভ্রান্ত করিতেছ ); যেন (যাহা 
দ্বারা) অহং { আমি ) শ্রেয়ঃ ( শ্রেষ্ঠ কল্যাণ ) আপ্রযাম্‌ 
(লাভ করিতে পারি) তং (সেই) একং (একটি) নিশ্চিত্য 
(নিশ্চয় করিয়া) বদ (বল)। 

অৰ্জুন কম্মী, তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে দার্শনিক 
তত্ববিচার শুনিতে চান না, পরস্ত এমন একটা স্পষ্ট নীতি 
চান যেটিকে ধরিয়া তিনি নিশ্চিন্তভাবে কর্শ্মে প্রবৃত্ত হইতে 
পারেন। কিন্তু গ্রীরু্ণ যে দিব্য কর্শ্মের আদর্শ অঞ্জুনকে দিবেন 
তাহার জন্য কিছু দার্শনিক তত্বের আলোচনা আবশ্যক । 


শ্রীভগবান্‌ উবাচ 


লোকেহম্মিন্‌ দ্বিবিধ! নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ। 
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাংকর্মযোগেন যোগিনাম্‌ ॥৩ 


৩। শ্ীভগবান্‌ উবাচ__[হে] অনঘ (নিম্পাপ অঙ্জুন) ! 
অস্মিন্‌ লোকে (এই সংসারে ) দ্বিবিধা নিষ্ঠা (ব্রাঙ্মীস্থিতিতে 
প্রবেশ করিবার দ্বিবিধ সাধনা) ময়া ( মংকর্তৃক ) পুরা 
(পূর্বে) প্রোক্তা (কথিত হইয়াছে); জ্ঞানযোগেন 
( জ্ঞানযোগের দ্বারা) সাংখ্যানাম্‌ (১ সাংখ্যগণের ) কর্শ্মযোগেন 
( কৰ্শ্যোগের দ্বারা ) ষোগিনাম্‌ ( যোগীগণের )। 

সাংখাগণের মতে জ্ঞানই মুক্তিলাভের উপায়, কর্ম 

অন্তরায়, অতএব বর্জনীয়। এই মত সন্যাস ও 


সংসারত্যাগের দিকে লইয়া যায়। পরী যে, 
৩, 


৮২ শ্রীমন্তগবদ্‌ গীতা 


ন কর্মমণামনারস্তা মৈহর্ম্ম্যং পুরুষোহ শবতে। 
ন চ সন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥৪ 


৪। পুরুষঃ (মানুষ) কর্ম্মণাম্‌ ( কর্মের) অনারস্ভাৎ 
(অনুষ্ঠান না করিয়াই ) নৈষ্ষশ্মাং ( নি্ধশ্মতা ) ন অশ্ন,তে 
(ভোগ করে না); সংস্কসনাং এব চ ( এবং শুধু কর্শ্বত্যা' 
করিয়াই ) সিদ্ধিম্‌ ন সমধিগচ্ছতি ( সিদ্ধিলাভ করে না)। 

নৈষ্ষত্ধা চাই, কিন্তু তাহার অর্থ কর্মত্যাগ নহে। 
প্রকৃতিই সকল কর্ম করিতেছে, পুরুষ শাস্ত, নিক্িয়, ডরষ্টা-_ 
এই উপলব্ধিই নৈ্ম্ধ্য। সকল কর্ধ ত্যাগ করিলেই 
উপলব্ধি লাভ করা যায়, শান্ত দ্রষ্ঠার ভাবে প্রতিষ্ঠিত হ 
যায়_এ ধারণা ভ্রান্ত । 


ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকৰ্ম্মকৃৎ ৷ 
কাৰ্য্যতে হৃবশঃ কৰ্ম্ম সর্ববঃ প্রকৃতিজৈগু ণৈঃ ॥৫ 

৫। জাতু (কখনও ) কশ্চিৎ (কেহ) ক্ষণমপি (ক্ষণ 
কালও) অকর্ধরুৎ ( কৰ্ম না করিয়া) ন হি তিষ্ঠতি ( থাকিতেং 
পারে না), হি (যেহেতু) প্রকুতিজৈঃ ( প্রকৃতিজ্ঞাত ) -*ণৈঃ 
( সত্বাদি গুণ সকল কর্তৃক) অবশঃ (অবশ হইয়া) >, 
(সকলেই ) কৰ্শ্ম কাধ্যতে (কর্ম করে )। 

কৰ্ম্মত্যাগ মুক্তিলাভের জন্য অবস্তা কর্তব্য হওয়া দূরে 
থাকুক, ইহা সম্ভবই নহে । প্রাকৃত জগতে দেহধারী মানুষ 
নিমেষের জন্যও কর্শ্ম না করিয়া থাকিতে পারে না; তাহার 
বুদ হরূপই একটা কৰ্ম্ম । এই সমগ্র বিশ্ব ভগবানেরই 


তৃতীয় অধ্যায় ৮৩ 
কর্দেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্‌। 
ইন্দরিয়ার্থান্‌ বিমুঢ়াত্ম| মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬ 


৬। যঃ (যে) কশ্শেন্দ্িয়াণি (হত্তপদাদি কর্েন্দিরগণকে) 
সংযম্য (সংযত করিয়া ) মনসা (মনের দ্বারা ) ইন্্রিয়ার্থান্‌ 
(ভোগ্য বিষয় সকল) স্মরন্‌ (চিন্তা করিয়া) আন্তে 
(অবস্থান করে), সঃ বিষৃঢ়াত্মা (সে ভ্রান্ত), মিথ্যাচারঃ 
উচ্যতে (তাহাকে মিথ্যাচারী বলা হয় )। 

“মিথ্যাচারী” বলিতে সাধারণতঃ: কপটাচারী, দস্ভী, 
পাপাচারী এইরূপ ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি এই 
ভাবে হইন্দ্রিযগণকে নিগ্রহ করে সে কেমন করিয়া ভণ্ড 
হইল ? বস্ততঃ তাহার এই প্রয়াস নিস্ফল, তাহার আচার 
মিথ্যা, ব্যর্থ__ইন্দ্িয়গণকে জোর করিয়া! বিষয় হইতে নিবৃত্ত 
করিলেই আত্মসংঘম হয় না। 


যন্ত্ন্দিয়াণি মনসা নিযম্যারভতেই্জুন। 
কর্শেক্দিয়ৈঃ কৰ্শ্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥৭ 


৭। [হে] অৰ্জ্জুন! যঃ তু ( কিন্তু যিনি) ইন্জিয়াণি 
“(ইন্দ্িয়ণণকে) মনসা ( মনের দ্বারা ) নিয়ম্য ( সংযত করিয়া) 
অসক্তঃ ( অনাসক্ত হইয়!) কর্শ্মেন্দরিয়ৈঃ ( কৰ্শ্মেঞ্জিয়ের দ্বারা ) 
কর্ণ্যোগম্‌ ( কর্মযোগ ) আরষ্টতে ( অগ্ষ্ঠান করেন) সঃ 
বিশিষ্যতে (তিনি শ্রেষ্ঠ )। 

মনকে ইন্িয়ভোগ্য বিষয়ে লাগাইয়া রাখিয়া ফলের 
আকাঙ্ষা লইয়া কর্ম করাই আসক্তি এবং এই আসক্তিকে 
বর্জন করিয়া কর্ম করাই কর্ণ্মযোগের মলর্পম্ধিনি 


৮৪ শ্রীমন্তগবদ্‌ গীতা 


এইভাবে কণ্দমযোগের সাধন করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ, কারণ 
কর্দ্মযোগের দ্বারা তাহার প্রকৃতির দিব্য রূপাস্তর সাধিত হয়। 


নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো৷ হকর্্মণঃ। 
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রদিধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥৮ 


৮। ত্বং (তুমি) নিয়তং (সংযত) কৰ্ম্ম (কাধ্য) 
কুরু (কর); হি (যেহেতু) অকশ্মণঃ ( কর্শ্ম না করা অপেক্ষা) 
কৰ্ম্ম জ্যায়ঃ (শ্রেষ্ঠ ); অকৰ্শ্মণঃ ( কশ্ম না করিলে ), তে শরীর- 
যাত্রা অপি চ (তোমার শরীর-ধারণ ব্যাপারও) ন 
প্রপিধ্যেৎ ( নির্ববাহিত হইবে না)। 

অনেকেই “নিয়তং কৰ্ম্ম” বলিতে নিত্য নৈমিত্তিক কর্শ্মই 
বুঝিয়াছেন। বস্তুতঃ এখানে “নিয়তং কণ্ম” অর্থে পূর্ব 
ক্লোকের মর্শ্মানুসারে ইন্জিয় সকল সংযত করিয়া ( নিয়ম্য ) 
যে কর্ম করা যাদব ( controlled action) তাহাই 
বুঝাইতেছে। শ্রীরুষ্ণ কশ্ম অপেক্ষা বুদ্ধিযোগকেই বড় 
বলিয়াছেন, কিন্তু কর্শ্মহীনতাকে বড় বলেন নাই, বরং 
বিপরীতটাই সত্য । কর্ণ যখন ছাড়া চলে না তখন সংষত- 
ভাবে কর্ম করাই আবশ্যক । 


যজ্ঞার্থাৎ কর্মণো হন্থাত্র €লাকোহয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ। 
তদর্থং কৰ্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥৯ 
21 যজ্ঞার্থা, (যজ্ঞের জন্য সম্পাদিত) কর্শ্মণঃ (কর্শ্ম 


হইতে ) জুন ( অন্ত কৰ্শ্মাুষ্ঠানে ) অয়ং লোকঃ ( মন্থষ্যগণ ) 
কুপন. শর দারা বন্ধ হয়); [হে] কৌন্তেয়! 


